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সম্পাদকীয় 
পাঠক সন্তুষ্ট 


ইদানীংকালে বিশ্বের উৎপাদন ব্যবস্থার মান আরো উন্নত 
ও অধিক শণসম্পন্ন করতে আন্তর্জাতিক মানক ACE নির্ধারিত 
150 9000 সিরিজের সার্টিফিকেটগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে। এই 
সর্টিফিকেটপ্রান্ত সংস্থাণুলির Sea ga বা পরিষেবা যাঁরা 
কিনছেন বা গ্রহণ করছেন স্বভাবতই তাদের সন্তষ্ট হওয়ার 
বিষয়টি ofse i বর্তমান যুগের উৎপাদন সংস্থা সমূহের 
অন্যতম পক্ষ হলো গ্রাহক বা ক্রেতাদের প্রতি AeA দেওয়া, 
যা ইতিপূর্বে অত গুরুত্ব দেওয়া হত না। আজকে প্রতিযোগিতার 
যুগে এদিকে দৃষ্টি না দিলে বাক্তার হারাবার প্রশ্ন থেকে যায় 
বলেই গুরুত্ব বাড়ছে। পাঠক সন্ত্টির বিষয়টি যে শুধুনাত্র 
উৎপাদিত MRTA ক্ষেত্রে প্রযোজ্ঞা তা নয়: পরিবেবার ক্ষেত্রেও 
ENTA বরং একটু বেশ্শিভাবেই প্রযোজ্ন পরিষেবা বর্তমান 
যুগে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাডে ক্রমশ; একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
করে নিচ্ছে — গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা তার বাইরে নর। 
গ্রন্থাগার পরিষেবা মূলতঃ অ-লাভজনক এবং সরকারি 
সাহায্যের উপর নির্ভরশীল । বন গ্রন্থাগার স্বেচ্ছাসেবার দ্বারা 
পরিচালিত হলেও, মূল ars সরকারি অঞ্ে পরিচালিত। 
যেহেতু বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়. বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাধারণ 
গ্রন্থাগারের একটি বড় অংশ জনসাধারণের অর্থে পুষ্ট সুতরাং 
গ্রহীতার উত্রত পরিবেবা পাওয়ার আকান্ধা থাকে যদিও 
বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা অপ্রকাশ। থাকে। BT, পোষ্ট অফিস. 
সময়মত খোলার এবং wes পরিষেবার বিষয়সহ, একটু ভর 
ও শিষ্ট আচরণ যেমন আশা করি তেমনি খরস্থাগারের 
পাঠকবর্গও গ্রস্থাগারের কাছ থেকে সময়মত পরিষেবা, 
প্রয়োজ্নভিত্তিক পরিষেবা, শিষ্ট ব্যবহার আশা করেন। 


"পাঠক ABR’ শব্দগুলি ইদানীংকালে ম্যানেজমেন্ট 


বিজ্ঞানের পর্যালোচনার fren হলেও গ্রন্থাগারে এর ব্যবহার 
অনেকদিন থেকেই চলছে তবে শব্দ দুটি অস্পষ্ট রেখে 
জমাদের দেশের ব্যবসায়ী নহলের মাধ্যে 'খরিদ্দার AT শব্দ 
দুটির na শুধু অর্থাণমের বিষয়টিই নয়; তার প্রতি সম্মান 
প্রদর্শনের বিষয়টিও ভ্রড়িত। ক্রেতাকে সাদরে আহান করা তার 
অন্যতম প্রথা। রবীন্দরনাধের VSN প্রবন্ধে AA বক্তব্য 
যেমন এসেছে তেমনি সুষ্ঠু পরিবেশনের প্রসঙ্গও রয়েছে! 
রঙ্গনাথনের গ্রশ্থাগরে বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্রের বধ্য দ্বিতীয় সৃত্রেই 
পাঠককে স্থান দেওয়া হয়েছে। সেখানে পাতককে অতিথি 
হিসাবে গ্রহণ করে 'দেবতা'র পর্যায়ে উত্তুরিত করা হয়েছে। 

কিন্তু আছ গ্রন্থাগার পরিষেবা কতটা গ্রাহকের সন্থষ্টি বিধান 
করতে পারছে তার পর্যালেচনার প্রয়োল্জন অনুভূত হচ্ছে। 
নির্ধারণ করে পরিবেবা দেওয়ায় বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। 
এখানে উল্লেখ করা STATES আমাদের দেশে TUNA ও তথ্য 
পরিষেবার সামাজিক ভিন্ডি পাশ্চান্ত দেশশুলির মত অত গভীর 
নয় এবং সমগ্র আন্দেলন পরিচালিত হচ্ছে রাড়নৈতিক 
সহানুভূতির উপর নির্ভর করে। গ্রন্থাগার আন্দোলন কখনোই 
রাজনৈতিক সহানুভূতির উপর ভিত্তি করে ae হতে পারবে 
AL তাছাড়া রাজনৈতিক সংগঠলগুলি বিভিন্ন দর্শনের উপর 
নির্ভরশীল। এককাল্পে যে সরকার রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা 
গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছিল ৫০-এর দশকের গোড়ায় বাটের 


“দশকে এসে তারাই আবার হাত শুটিয়ে er ঘদিও পাশ্চান্ত 


অর্থনীতিবদরা শিক্ষা ও তথা পরিষেবাকে প্রধান সম্পদ হিসাবে 
চিহ্নিত করেছেন এবং উন্নয়নের প্রধান উপাদান হিসাবে গণ্য 
করেছেল কিন্তু আমাদের দেশের বাবসারী মহলের এ সম্পর্কে 





সচেতন তানের গ্রাহক সং! বিডেছে He জমে লি। পর 
হোলে না Ay ATE পাওয়া যায় 
পাওয়া যায়না, প্রভৃতি বিয় বেলন "পাতক সন্তষ্টি' তানের 
সদ কিযে সময পৰিপন্থী, আবার কর্মরত শ্রস্থাগার কর্মীর কাছ একে সুনধুর 
Banati eme R বাবহারের উদাহরণ AAA অনুপস্থিত। তার মানে 
& এই নয সমন্ত গ্রন্থাগার ক্মীই এই বোগে আক্রান্ত! নতুন 
সদানের গ্রস্থাগার সম্পর্কে কম ভালা থাকলেও তানের প্রতি 
আচরণ বে মোলায়েম ers এমনতর উদাহরণ দুর্লভি. ang: 
seme শুণ বাবস্থা গ্রন্থাগাবগুলির মধ্যে চালু না ধাকায় 
সদসাদের দুর্ভোগ বাতে। তাদের প্রয়োজনগুলি গ্রন্থাগার 
কর্মীদের ome গুরুত্রহীন হয়ে পড়ে । এর যে ব্যতিক্রম নেই 
এ তা নগ। এ সবেব ফালে গ্রাহক সন্তুষ্টি SE স্বাভাবিক কারণেই 
যথেষ্ট থাকে কিছ যে জজ না গরচ্াগারিদের মধো দানা বাহে নি। আজ কিন্তু সময় এসেছে 
ESITA ফলে তার জনসমর্থন কনছে। ঘে গ্র্থাগার এ সম্পর্কে এই বিষয়টি সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করার। 


জেলার জর: EO 


বিজ্ঞপ্তি 
কম্প্যুটার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ সেন্টার 


উদ্দেশে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে একটি কম্প্যুটার সেন্টার প্রতিষ্ঠার জ্বন্য অর্থবরাদ্দ 
করেছেন। উক্ত অর্থে পরিষদ ভবনে একটি আধুনিক কম্পুযুটার সেন্টার প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে৷ এই সেন্টারে গ্রস্থাগারিক, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রস্থাগার বিজ্ঞানে 
কম্প্যুটার বিদ্যার প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে পঠন-পাঠন যেমন করা যাবে, আবার 
পাশাপাশি Internet. Multimedia, MS-Office. Networking, CDS-ISIS 
প্রভৃতি সফটওয়ার সম্পরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হবে। উৎসুক ব্যক্তিদের এ সম্পর্কে 
যোগাযোগ করতে SAA করা হচ্ছে। 





































অরুণ রায় 
কর্মলচিব 


৩ আষাঢ় ১৪০৭ 


বি. এস. কেশবন ও গ্রন্থাগারিকতার পঞ্চসূত্র 


ড: tere মুখোপাধ্যায় 


ভারতে TENA জগাতের প্রবাদপুকষ “oneal বি. এস 
বেশবনের প্রাণ (১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০০) উপলক্ষে ডার 
sáar জীবনের নানা ঘটনার বর্ণঢা নিিলের কথা স্মরণ 
করাতে গিয়েই মনে প্রথম উদ্ভাসিত হল গ্স্থাগারিততাব 
AMALIA কথা । এ ধরণের কোন পঞ্চসৃত্ত রৌখিক বা 
লিখিতভাবে কেশবন আমাদের দিয়ে যাননি ঠিকই, তবু এ 
কথা এনে এল এই জনা যে আমার কাছে তার সঙ্গ 
কর্মকীবনটিই যেন গ্র্থাগারিকতার ( librarianship -র) জীবন্ত 
tte, কেশবনের adders বতনুখিনতা ¢ গতীরতাকে 
মনোযোগের সঙ্গে বিশ্রেষণ করলেই যেন হানে হয় খুঁজে পাওয়া 
যারে গ্রদ্থাগারিকতার একটি পরিপূর্ণ সংআ | অবশা। এই সংজ্ঞা 
যা আমি পঞ্চাসুত্রাকারে ব্গতে চেয়েছি — তা সম্পূর্ণত আনারই 
চিন্তাপ্রসূত। এর সারবস্তা বা গ্রহণযোগাতা গ্ন্থাগারবিশেধন্র 
সৃধীভানের বিবেচা। তাবে প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভাল, 
গ্রদ্থাগারিকতার Aara কথা আনি ভেবেছি, অবশাই. এস. 
আর. রঙ্গনাথনের গ্রস্থাগারবিল্ঞানের পঞ্চসৃত্রের অনুযঙ্গে ৷ 
রঙ্গনাথন তার চিন্তা-বুদ্ধি-মেধা দিয়ে আবাদের লিখিতাকারে 
দিয়ে গেছেন গ্রদ্বাগারবিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র, আর মনে হয় কেশবন 
যেন তার ভীবনব্যাপী কর্মসাধনার অধ! দিয়ে উপহার দিয়ে 
গেছেন গ্র্থাগারিকতার পঞ্চসূত্ত। আহার ভূমিকা এখানে 
নিতান্তই এক মালাকরের — পাঁচটি শান্দের এক ছোট্ট মালায় 
গ্রন্থাগারিকতার পদ্চসূত্রকে গেঁঘে তোলার চেষ্টা করেছি। 

এই পঞ্চসৃত্রের মালাটিকে ইংরেন্ডিতে এক কথায় প্রকাশ 
করুতে গেলে দাড়ায় — IDEAL, যার প্রতিটি অক্ষরের আলাদা 
অর্থ হলঃ 





D— অর্থাত Drive (সক্রিয় প্রচেষ্টা), 

E — অর্থাৎ Expertise (বিশেষদেরর জ্ঞান), 

A— অর্থাৎ Aptitude (উপযোগী মানসিকতা), 

L — অর্থাত Leaming (শিক্ষা), প্রকৃতার্ে যা হল 


Consan isaning proces (অভিজ্ঞতা থেকে প্রতিনিয়ত 
শেখা)। 


এইভাবে পঞ্চসূত্রে গ্রথিত এই IDEAL কথাটির মধ্য দিয়ে 


sateen একটি আদশ sem sem বোতে পাতে 
অন্যভাবে বলা ঘাৱ, একভন আদর্শ PA AA হতে গেলে 
এবং আদর্শ গ্রদ্থাগার পরিনেবা দিতে হালে উপলিউন্ পাটি 
greta সমাবেশ ঘটা দরকার কেশবানের আধো এই পাতি 
শুণেরই বল স্বচন্দ প্রকাশ ঘটেছিঙ্গ — তাই নিঃসন্দেহে তিনি 
fora crea আদর্শ গ্রস্থাপ্রারিক। তার ডীবনবাগী সাধন 
a দিয়ে তিনি আনাদের আদর্শ গ্রদ্থাগারিক হওয়ার ভন 
অপরিহার্য পাঁচটি গুণ অর্ভনের কথা বা আদর্শ গস্থাগগারিকতা 
বৃত্তির জন্য অপরিহার্য serra কথা শিখিয়ে দিয়ে গেহেল 
গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান ৷ সমাদকল্দাণ সাধনে 
এর শক্তি ও সম্ভাবনা অপরিসীন | তাই একে গড়ে তৃলাতে ক 
এর পরিবেবার বালকে উত্রত শুরতে নানা উদ্যোগ আযোগন 
বা নানসিক শক্তির প্রয়োভন। এগুলিভেই আমরা সংক্ষেপে 
RST ONES বলতে চেয়েছি) এই গুণ বা সৃত্রগুলি হল 
— উদ্যোগ, সক্রিয় প্রচেষ্টা, বিশেষত্রের জ্ঞান, উপযোগী 
মানসিকতা এবং area ভুভিজ্ঞতার এধা নিয়ে প্রতিনিয়ত 
শিক্ষা নেওয়া । এই IAA অর্জন করাতে পারলে তবেই সম্ভব 
mena একটি নানা উদ্দেশাসাধক শক্তিশাল্লী সামাভিক 
প্রতিষ্ঠান হিসেবে গাড়ে তোলা বা গ্রন্থাগার পরিষেবাকে আলশ 
বান উন্নীত করা? সব মিলিয়ে এশুলিকেই আনরা areas 
করতে পারি গ্রদ্থাগারিকতা হিসেবে। বি. এস. কেশবন এই 
পঞ্জসৃত্রের উন্তাবক লা হলেও তিনিই এর শ্রেষ্ঠতম বাখ্যাকার। 
ভারতবর্ষে গরস্থাগারিকতার আদর্শ রাপ গড়ে তুলেছেন তিনিই 
= তার জীবনবাপী কর্মসাধনার মধ্য দিয়ে । 
ভানেন কী প্রধর বাক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি: দীর্ঘদেইা 
ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অতি সহান্রেই তার চারপাশের মানুষকে 
প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে পারাতেন। তার মত বাগ্সিতা খুব 
কমই দেখা যায়) মহীশৃরে (বর্তমান কর্ণাটকে) বর্ধিয্য ব্রাহ্মণ 
পরিবারে তার SU ১০ নে ১৯০৯ সালে। পড়া্ডনো মহীশুর 
ও লগ্নে — মূলত ইংরেজী সাহতি ও পরে গ্র্থাগার বিজ্ঞানে 
পাঠ নিয়েছেন লণ্ডন বিশ্ববিদালয়ে। মহীনূর বিশ্ববিদ্যালয়ে ও 
বাঙ্গালোরের কলেজে ইংরেন্ডীর অধ্যাপক হিসেবে তার 
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কর্মভীবনের ওক । পরে কিছুকাল সি. এস. আই. আর. -এর 
অধীনে সম্পাদনার কাত করে ভারত সবকারের শিক্ষা বিভাগে 
যোগ দেন। তার কর্মপ্রতিভা ও afer আসল বিকাশ শুরু 
হয় ১৯৪৮ দাল থেকে — যখন, তিনি কলকাতায় স্বাধীন 
ভারতের জাতীয় deems প্রথম শ্রদ্থাগারিক হিসেবে 
শয়িতভার গ্রহণ করেন | ভখন Ha বয়স ৩৯ বছর __ সঙ্গে 
বয়েছে তার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে অফুরগু কার্মোদ ও 
নতুন নতুন সৃষ্টি-প্রেবণার সম্পদ। তার এই সম্পদের অধিকার 
শ্রস্থাগালটিকে । এটিকে নিয়ে এলেন নতুন পরিবেশে । 
amare forage এাভিন্যুর ওপর 'ভব্যকৃসুম হাউসে'র 
দ্র পরিসর থে একলাফে বেলভেভিয়ারের উদার বিস্তৃত 
প্রাঙ্গণে ( যেখানে এককালে বড়লাটের শীতকালীন প্রাসাদ ছিল) 
সেখানে ভাতীয় গ্স্থাগারটি স্থানাগ্ুরিত করতে পারাটাই ছিল 
তবনকার্ দিনে এক্টা অসমসাহসিক দূরদৃষ্টিসম্পশ্র কাজ । একটি 
দা স্বাধীন উন্নয়নশীল দেশের সাংস্কৃতিক ভীবনে ভ্রাতীয় 
গ্রন্থাগারের অপরিসীন গুরুত্পূর্ণ ত্বামিকার কথা সরকারী মহল 
ও কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে 2 বিশাল এরতিহ্যমণ্ডিত পরিবেশে 
্রস্থাগারটিনে, স্থানান্তরিত করার অনুমতি আদায় করা বোধ 
করি ARTE কেশবনের হত বাতের পক্ষেই সম্ভব ছিল। 
ডওহরলাল নেহরু, আবুল কালাম Wom, CA করের 
মত mites কর্ণধারাদের আস্থা তিনি অর্ডল করাতে পোরেছিলেন। 
তার উদ্যোগ (ininative) ও কর্বপ্রচেষ্টার (৫7৩) এখানেই 
শ্রথন হাতেখড়ি । আড বোঝা যায় কেলভেডিয়ারের মত এতবড় 
জায়গার Be প্রয়োন্ডন ছিল! স্বাধীন দেশের জাতীয় গ্রস্থাগার 
্বভানতই aaa ৷ তাই বেলতেডিয়ারের মত প্রশস্ত 
ক্রমশঃ নতুন নতুন বাড়ী গড়ে SATS পেরোছে _ গ্রন্থাগারের 
কাডকেও ধীরে, ধীরে, সম্প্রসারিত করা সম্ভব হয়েছে। একটি 
বড় নাপের গ্রদ্থাগার গড়ে তোল্গার জনা সার্বিক পরিকল্পনা. 
উদ্যোগ ও তাকে বাস্তবায়িত করে তোলার ভ্রনা কান্তের দুরন্ত 
গাতিবেগ — এ সবই যে কেশবলের কাজের মধা দিয়ে ফুটে 
উঠেছিল ইতিহাস তার প্রনাণ। 

aam থেকে ঘাটের দশাকে জাতীয় গ্রন্থাগারের 
গ্রস্থাগারিকের পদটিই (তখনও সেখানে ডিরেক্টর পদের সৃষ্টি 
হয়নি) যে ভারতে গ্রদ্থাগার ভগতের সর্বোচ্চ পদ ছিল 
'কেশবনের প্রাণবন্ত কাজের গতি ও পরিচালনার গুণে তা 
fare মহলে স্বীকৃত হয়েছিল। কেশবন 2 গরস্থাগারিকের 


আযাদ; ১৪০৭ 


দায়িত্বে ছিলেন পনেরো বছর (১৯৪৮ - ১৯৬৩)। এখনও 
্র্থাগারপ্রেমীদের অধিকাংশেরই ধারণা এ সময়টাই ছিল ভাতীয় 
গ্রস্থাপারের স্বর্ণযুগ। তার সবচেয়ে বড় কারণ কেশবনের 
শ্রাণচঞ্চল উপস্থিতি! পাঠকক দিয়ে তিনি যখন হোঁটে যেতেন 
যো কোন মনোযোগী se অন্তত একবার তাকে ARTS 
faze দেখে নিতেন। লাইব্রেরির বিভিশ্র বিভাগে তিনি যখন 
ঘুরতেন (যা তার নিয়নিত অভ্যাস ছিল) সহকর্মীরা বেশ সভ্ঞাগ 
হয়ে উঠতেন। তার Oe দৃষ্টিতে যে কোন ক্রটি সহভেই ধর 
পড়ত। হতে পারে তা সৃচীকরণ-বর্দীকরণের সমদ্যা-কেদ্রিক 
বা নতুন বই সংগ্রহ বা গ্ৰন্থপঞ্জী রচলার কাজে TT বা পাঠাকের 
হাতে দ্রুত বই কেন পৌছচ্ছেনা তার কারণ নিয়ে অথবা নিছক 
গ্রদ্থাগ্যরভবনের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে নানা ক্রটিবিচাতির কথা। 
এ ব্যাপারে বিশেবন্তের GIA (experince) ছিল তার পরম 
সহায়ক । সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সহকরীদের প্রতি তার ভালবাসা, 
কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও সর্বোপরি তার প্রথর বাক্তিত্ব। তাই 
গ্রদ্থাগার-পরিযেবার কাজে তিনি একটি সংহত টীম বা দল 
গড়ে ভূলতে পেরেছিলেন। তারাই পরিষেবার মানকে ও 
অগ্রগতির ধারাকে প্রায় দুই দশক ধরে অব্যাহত রেখেছিলেন। 
কেশবনের কৃতিত্ব — এভাবেই তিনি গ্রস্থাগারিক্তার একটি 
আদর্শ রূপ গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। 

জাতীয় গ্রস্থাগারিকের কার্যকাল কেশবনের আর একটি 
বড় অবদান ভারতীয় জাতীয় TEA (Indian National 
Bibliography) WO — যার প্রকাশনা গুরু হয় ১৯৫৮ সাল 
থেকে। ভারতীয় প্রকাশনার গতি প্রকৃতি Fraga ও বিশ্বমানে 
তার উদ্নীতকরণের কাজে এই গ্রন্থপন্জী যে অপরিহার্য ছিল এ 
কথা তিনি কেবল উপলন্ভিই করেন নি, তার জলা সুপরিকল্পিত 
কার্যক্রম ও পরিকাঠানো গড়ে তোলা এবং অবিলম্গে তার 
প্রকাশনা শুরু করার কাজকে বাস্তবায়িত করে তুলেছিলেন। 
এখানেও ছিল নানান জটিল সমস্যা। ভারতীয় তাহার বিভিন্ন, 
লিপি ও খুন্রণের সনসা এবং সর্বোপরি আমলাতান্ত্রিক 
প্রতিবন্ধকতা ও গ্য়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দের সমস্যা। কিন্ত 
এতদ্‌ সত্তেও কেশকন যে অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিলেন 
তার মৃঙ্গে ছিল তার সেই initiative-drive-capertise, এবং 
নিঃসন্দেহে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তার গরদ্থাগার পরিবেবার 
মানকে She করে তোলার উপযোগী মানসিকতা 
(aptitude) ।এই মানসিকাতার তাড়নায় ও AUR ব্যাড়িত্বের 
প্রভাবে তিনি দিল্লির দরজায় আর্জি জানিয়ে আই. এন. বি. -র 
জন্য এক ধানতায় দশাধিক 'গেন্জেটেড' পদ অনুমোদন করিয়ে 
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আনতে £পরেছিলেন। সমকালীন পরিস্থিতিতে এটি 
অসাধাসাধন বলেই মনে হবে । কিন্তু কেশবন তা সম্ভব করে 
তুলেছিলেন এবং এভাবেই তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন 
গ্রন্থাগাবিকতার প্রাথমিক পাঠ। 
_ গ্রশ্থাগারিকতা মূলত পরিবেবামুঙ্গক se) কেবলমাত্র 
চাকুরি হিসেবে এই বৃত্তিকে গ্রহণ কবলে — IATE 
চাকুরিজীবনের mess - পাওনাগণ্ডার মধ্যে একে সীমাবন্ত 
রাখলে গ্রস্থাগারিকতার মানসিকতা কোনদিল গড়ে উঠাবে না। 
চাকুরি তো আছেই, তার উর্দ্ধে উঠে সমাভের প্রত্যাশা প্রণব 
জন্য পরিষেবার এন্ত আদর্শ মান গড়ে তোলাই গ্রন্থাগারিকের 
একটি বড় কাজ । কেশবন সারা জীবন ধরে আমাদের এই কথাটা 
বলতে চেয়েছেন! 

জ্ঞাতীয় গ্রদ্থাগারাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলার ay নিযে 
কশবন যেমন সাধারণ পাঠাগার (Public Library) এর 
একটি আদর্শ গড়ে দিয়ে গেছেন, তেলনই বিশেষ গ্রন্থাগার 
(Special Library) বাবস্থা বা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গ্রন্থাগার 
পরিবেবা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তিনি একটি আদর্শ জাতীহ 
প্রতিষ্ঠানের ভিত গড়ে দিয়ে গেছেন? দিল্লিতে INSDOC 
(indian National Scientific Documentation Centre) -2 
প্রথম ডিরেক্টর বা অধাক্ষ হিসেবে তিনি কার্থভার গ্রহণ করেন 
১৯৬৩ সালে। সেখানে তিনি ছ'বছর কাজত করে ১৯৬৯ সালে 
সরকারি কাজ থেকে অবসর নেন। Sowers মধা দিয়ে 
কীভাবে নিরন্তর শিক্ষা নিতে হয় (constant leaming proces) 
তার দরকারি চাকুরি জীবনের এই শেষ ছয় বছরে তিনি তা 
আর এফবায় নতুন প্রজন্মের গ্রস্থাগারিকদের কাছে তুলে 
ধরেছেন। ভার ভীবনব্যাপী কর্মসাধনা এইভাবেই আমাদের 
উপহার দিয়ে গেছে গ্রন্থাগার পরিষেবার অপরিহার্য পাঠ। এই 
পাঠ থেকেই আমরা খুঁজে নিতে পারি গ্রদ্থাগারিকতার পঞ্চসূত 

সরকারিভাবে অবসর নিলেও তার শক্তি, উৎসাহ বা 


Was; ১৪০৭ 


সামর্থ্যের উৎস নিঃশেবিত হয়নি। তাই পরবর্তী আর ও 
অনেকণডলি বছর ধরে কেশবন নিভেকে MNS রেখেছেন নতুন 
নতুন কানের দায়িত্ব নিয়ে। আর একবার তিনি শরধাপনার 
কাজে ফিরে এসেছিলেন দিলি বিশ্ববিদ্যালয়ের আহালে ! পারে 
যখন দেশের বাইরে থেকেও ডাক শ্রাসে তিনি সোৎসাহে 
এনিয়ে যান। ইউ. এন. ডি. পি. -a are নিয়ে তিনি চালে যান 
বান্তকে ও পরে তেহরানে | পরিণত বয়সে তিনি বিশেষভাবে 
মনঃসংযোগ করেন গ্রদ্বরচনার কাজে । ফলে প্রকাশিত হয় তার 
অবিশ্বরণীয় গবেষণালন্ধ কাভ —History af Pring and 
Publishing in India’ — ভারতের বিভিন্ন আগ্ষঃলিক ভাবায় 
মুদ্রণ ও প্রকাশনার সুবিশাল ইতিহাস। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের 
সহাযোগে প্রকাশিত পাঁচ বাণ্ডের এই বিশাল ভারতীয় সংস্কৃতির 
এতিহোর দলিল বি. এস. কেশবনাকে অমরত্বের অধিকার এনে 
দিয়েছে। SENET Hs যে গবেষণা ও পাণ্ডিতোর বিরাট 
অবকাশ রয়েছে তা তিনি বহু তথাকথিত পাণ্ডিতে।র 
উহ্াসিকতাকে toa করে বিদ্বংসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত কারে 
গোছেন। পঞ্চালের দশকে তিনি যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গ্রস্থাপার বিভ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের ডাতীয় গ্রন্থাগার ভবনে 
-বিবলিওখ্রাফি' পড়াতেন তখন থেকেই নুদ্রণ-প্রকাশনার 
আদিযুগের রহস্য সন্ধানে আকৃষ্ট হন। এমন কি তার TATE 
জাদুতে এ বিষয়ে গবেষণার কাজে তিনি তার ছাত্রছাত্রীদের 
গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে তুলতে পেরেছিলেন। পরিণত বয়সে 
প্রকাশিত তার বইগুলি অক্ষয় সৃষ্টির মর্যাদায় বেঁচে RTM 

বি. এস. কেশবনও বেঁচে রইলেন আমাদের মধ্যে। আর 
তার ভীবনব্যাপী কর্মসাধনার মধা দিয়ে তাবীকালের 
গ্রস্থাগারিকদের জন্য রেখে গেলেন গ্রন্থাগার পরিষেবার উত্রত 
মানকে গড়ে তোলার কৌশল ও প্রেরণার কথা । সেখান থেকেই 
আদর্শ (IDEAL) পপ্চাসূত্রকে ৷ 
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-_একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা 


SA oe বিশ্বাস 
অধ্যাপক. গ্রন্থাগার ও তথাবিদ্রান বিভাগ, বর্ধনান বিস্ববিদালয় 


> ভূমিকা 
শুরুত সর্বোচ্চ — একথা আত সর্বজনবিদিত সভা গ্রন্থাপার 
ও তাকেন্র সনৃহও এর ব্যতিক্রম নয়। বিভিন্ন সংস্থা তাদের 
বাবহারকারীদের পরিতৃত্তি সাধনের জনা পরিষেবা প্রদানের 
বিভিন্ন ya যথোপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে । গরন্থাগারিক 
তথা গ্রস্থাশার(বত্রানীগণও তাদের গ্রন্থাগারের পাঠক/ 
লাবহারকারীদের সন্তষ্টিবিধানের জনা বিভিশবপ্রকার কর্মসূচীর 
পরিকল্পনা করেন। বাবহারকারীর শিক্ষণ (User education) 
হল এরকম একটি কল অলোচিত SAAD 
বাবহারঝারীর দিগ্দর্শন (User orientation), 
ব্যবহারকারীর সহায়তা (User aisance), PUTE শিক্ষণ 
(brary instruction ), নবাগতের পরিচিতিকরণ (Initiation 
ol the fresh-man), ইত্যাদি ধারণাসমৃহাকেও গ্রন্থাগার ও 
তথ্যবিজ্ঞান সাহিত্য ব্যবহারকারীর শিক্ষণের (পরায়) সমার্থক 
am হিসাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়) যদিও এইসব ধারণার 
হায় শ্রতিটিই দুলতঃ ব্যবহারকারীকে গ্রন্থাগার ও তার 
one সবার্থকত। বিষয়ে বিতর্কের অবকাশও রয়েছে। 
18051111000 & Malley -3 মতে “user education is 
concerned with the whole information and 
communication process and onc part of this involves 
the total interaction of the user with the library” 
(ব্যবহারকারীর শিক্ষণ সমগ্র তথ্য ও যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট এবং এর একটা অঙ্গ হল গ্রন্থাগারের সাথে 
ব্যবহারকারীর পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন)। (১) 0০০০৮-র 
সংজ্ঞানুযায়ী বাবহারকারীর শিক্ষণ হল এমনই একটি উদ্যোগ 
লা কর্মসূচী যা গ্রহ্থাগারের TEAR এবং সম্ভাব্য সকল 
ব্যবহারকারীকে একক বা যৌথভাবে সেইসব প্রশিক্ষণ দেয়, 
যাতে তারা ২ 
ঝ) তাদের roe তথ্যের প্রয়োন্রনশুলি শনাক্ত করতে পারে, 
শখ) সেই শ্রয়োন্রন গুলিকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে, 


শ) সেগুলি পূরণের জন] তথা পরিবেবাসমূহের কার্যকরী এবং 

উপযুক্ত ব্যবহার করাতে পারে, এবং 
ঘ) সর্বোপরি প্রাপ্ত পরিবেবাসমূহের কার্যকারিতার সঠিক 

PA করতে পারে। 

আরো সহক্রভাষায় বাবহারকারীর শিক্ষণ হল এমন একটি 
কার্যক্রম যার মাধামে পাঠক গ্রস্থাগারকে পুরোপুরি তার কাজে 
লাগাতে পারে। (২) 

অপরদিকে, বাবহারকারীর দিশদর্শন হল একজন নবাগত 
এক কর্মসূচী। স্বাভাবিকভাবেই গ্রন্থাগারের পরিষেবা, নিয়ম- 
নীতি, ইত্যাদির সঙ্গে এরূপ একভন নবাগত ব্যবহারকারীর 
পরিচয় ঘটানোই এই জাতীয় দিগ্দর্শন কর্মসূচীর মূল শ্রতিগাদা। 
এই পরিচয় প্রক্রিয়ার প্রণালীবন্ধ বিকাশকেই ব্যবহারকারীর 
দিশ্দর্শন বলা বেতে পারে। (৩) 

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে. ব্যবহারকারীর দিগদর্শন 
তথা বাবহারকারীর সহায়তা হল কোন একটি নিদিষ্ট তথা 
বাবস্থা বা তথ্য পরিবেবার অঙ্গ। তুলনামূলকভাবে, 
বাবহারকারীর শিক্ষণ-এর অর্থ আরও ব্যাপঝ ।এটি কোন নির্দিষ্ট 
তথ্য ব্যবস্থার পরিসীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। 

পৃথিবীর অন্যান) দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও 
ব্যবহারকারীর শিক্ষণ একটি স্বীকৃত গ্রন্থাগার কার্যক্রম হওয়া 
সেও. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার বাস্তবায়ন ঘটেনি । বিগত সত্তর 
দশাকের প্রথমদিকেই শিক্ষায়তন গ্রস্থাগারগুলি এর 
অয়োজনীরতা উপলন্ধি করেছিল। এটা বোঝা গিরেছিল যে 
পাঠকরা গ্রন্থাগার সম্পদের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে পারছিল 
না।ও পর্যন্ত যতশুলি পাঠক সমীক্ষা করা হয়েছে, তার প্রতিটি 
এই ইঙ্গিতই দিয়েছে থে শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সর্বাধিক 
অবহেলিত অংশ হচ্ছে পাচকসমাজ। 

বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল হুল উচ্চতর শিক্ষায়তন 
খর্থাগারে ব্যবহারকারীর শিক্ষণ কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা ও 
উদ্দেশ সমূহ ব্যাখ্যা করা এক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষায়তন EA 
অর্থে মহাকিনালর ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকেই বোঝানো 


গ্রন্থাগার 


হয়েছে। এছাড়া বৃহত্তর ব্যবহারকারীর শিক্ষণ কর্মসূচীর অঙ্গ 
করা হয়েছে: 
২ ব্যবহারকারীর শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা 
প্রায়শঃই বলা হয়ে থাকে যে, গ্রস্থাগারই হল একটি 
শিক্ষায়তনের যাবতীয় শিক্ষাসংত্রান্ কার্যক্রমের প্রাণকেন্ট। 
কিন্তু ভারতের অধিকাংশ উচ্চতর শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার যথা 
মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এর বান্তবায়ন এখন€ 
ঘটেনি । ফলত:, এইসব গ্রন্থাগারের মোট গ্র্থ স্তরের কমকেশা 
পঞ্চাশ শতাংশই অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে। 

স্বাভাবিক নিয়মেই একজন নতুন সদস্য গ্রন্থাগারের 
ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কে প্রাথমিক অবস্থায় অনভিজ্ঞ থাকেন। তিনি 
গ্রস্বাগ্যরের নিয়ম-নীতি এবং পরিষেবা সম্পর্কেও অবহিত 
থাকেন না। এই অবস্থায় একন্ঞন নবাগত সদস্যের জন্য গ্রন্থাগার 
সম্পর্কে দিশ্দর্শনের ব্যবস্থা করা একান্তই অপরিহার্য। অন্যথায় 
তার পক্ষে উক্ত গ্রন্থাগারের সদর্থক এবং কার্যকরী ব্যবহার 
কোনমতেই সম্ভবপর TA আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় 
ক্রমবর্ধমান তবাপ্রযুক্তির ব্যবহার একে এতটাই জটিল করে 
তুলেছে যে, বাবহারকারী এতে নিজেকে আরও বিচ্ছিঘ এবং 
বিপয় বোধ করাতে পারেন। Devarajan -এর মতে বর্তমান 
শিক্ষা ও তথা বাবস্থা এমনই কয়েকটি বিষয়ের মুখোমুখি হয়েছে 
যে, বাবহারকারীর শিক্ষণ সম্পর্কে গ্রন্থাগার কর্মীরা তাদের 
দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছেল। (৪) নিশ্রে 
তার কয়েকটি আলোচনা করা হল-_ 

ক) গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় কৃত্রিমতার উপস্থিতি — 
ব্যবহারকারীদের কাছে আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কৃত্রিমতা 
প্রতিনিয়তই বেড়ে চলেছে। এই কৃত্রিমতার সন্ধান মিলবে সূচীর 
বহিন্বরূপ, সূচী মংলেখের ধরণ, Vee চিহনমালা, প্রাথমিক- 
দ্ধিতীয়-তৃতীয় পর্ধায়ী তথ্য উৎসসমূহে কোন বিবয়ের 
প্রলেখসমূহের (documents) সংগঠন. ঘন্্গণকিত 
(computerised) তথ্য উদ্ধার, ইন্টারনেটের (17855) মাধ্যমে 
প্রত্রক্ষ তথ্য অন্বেষণ, ইত্যাদিতে । এগুলি একজ্ঞন ব্যবহারকারীর 
সামনে একট! অপরিচয়ের বাতাবরণ তৈরী করতে পারে।আর 
তা থেকে জন্ম নেবে গ্রন্থাগার ব্যবহারে পাঠকের অনীহা। 

খ) ধলেথের বহিঃস্থরূপের বৈল্লবিক পরিবর্তন — 
বর্তমানের TETA আর কেবলমাত্র বই-পত্রপত্রিকানির্ভর নয়। 
এখন তথ্যের উৎস হিসাবে TRAN (microform যেমন, 
microfilm. microfiche ইত্যাদি) ও শ্রবণ-খীক্ষণ সামগ্রী 
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{audiovisual materials AA, audio ধা video cassette. 
film, ইত্যাদি), এবং যন্ত্রগণকিত উপাত্ত কোবেলু 
(computerised database US, Noppy disk, CD-ROM 
ইতাদি) ব্যবহার একটি সাধারণ ঘটনা । সত্যিকথা বলতে কি 
আমর প্রখ্যাত তথ্যবিভ্ঞানী F. Ww. Lancaster বর্ণিত 
“paperless age” ~এর দিকে অতি দ্রুত ধাবমান হয়েছি। (৫) 

গ) তথা বিস্ফোরণ — মুদ্রিত ও গণনাধামগুলি 
প্রতিনিয়তই এক নজিরবিহীন গতিতে তথ্যের উৎপাদন করে 
চলেছে। বলা হয় যে বর্তমানে তথ্য উৎপাদনের হার সারা 
বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের প্রায় fret) এ ব্যাপারে 
ভারতের স্থান বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে পঞ্চম এবং তৃতীয় বিশ্বে প্রথম। 
আমারা এক তথা বিশ্ফোরালের (information explosion) 
যুগে বাস করছি। এতে ব্যবহারকারীর তথ্য অন্বেবণের কাজটি 
কিন্তু আরও দুরাহ হয়ে পড়ছে। 

ঘ) আন্তঃ ও বহুবিষয়ী পাঠক্রম ও গবেষণা — বর্তমানে 
উচ্চতর শিক্ষা ও গবেবণা প্রতিষ্ঠানসমূহ আশুঃবিষয়ী এবং 
afra (interdisciplinary and muhidisciplinary) 
পাঠক্রম ও গবেষণার ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই জাতীয় 
বিষয়ে তথ্যানুসন্ানের কাজটি খুবই শ্রটিল এবং একাজ যে 
[বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন সেকথা আর বলার অপেক্ষা রাখে 
m 

৬) স্বনির্ভর অধ্যয়নের উপর ভোর প্রদান — গ্রস্থাগার 
হল স্বাধীন অধায়নের কেন্্র। এই বক্তবোর স্বীকৃতি স্বরূপ 
পশ্চিমী দেশসমূহে (০০৮1510১789 এবং “library college” 
ধারণা দুটির উদ্তব হয়েছিল । প্রথমটির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার সামগ্রীর 
ব্যবহারে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনিকে পাঠক্রুমের অবিচেছদা 
অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা হয়। আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে প্রচলিত 
শ্রেণীকক্ষ ভিত্তিক শিক্ষার স্থান নেয় গ্রস্থাগারতিত্তিক শিক্ষা । 
উভয় ক্ষেত্রেই স্বনির্ভর অধায়নের উপর জোর দেওয়া হয় 
এবং গ্স্থাগারিকের ভূমিকা হয় একজন প্রশ্িক্ষকের। 

উপরোক্ত আলোচন! থেকে এটা স্পষ্ট যে গ্রন্থাগার সম্পদ 
ও পরিবেবার সন্থাবহার করার জন্য ব্যবহারকারীর শিক্ষণ অতি 
আবশ্যক, মোটেই অবহেলার বিষয় নয়! 

ব্যবহারকারীর শিক্ষণের ইতিহাস খুব বেশী পুরাতন নয়। 
সবস্থাগারগুলির অদক্ষ ব্যবহারের সমস্যা সমাধানের সূত্র 
হিসাবেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
সবস্থাগারশুলিতে অনুল পরিষেবার (Reference) উৎপত্তি 
হব্রেছিল। একই প্রশ্নের বারংবার উত্তরদানের চাপ ঘেকে মুক্ত 
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হতেই সম্ভবতঃ দিগদ্শন কর্ষেক্রমের ভস্ম হয়েছিল বলে অনুমান 
করা হয়। উনিশশ আটচষ্লিশ Haw লম্তনে অনুষ্টিত Royal 
54000110 Intormation Conterency এএ এবিযয়ে দৃকপাত 
জরা হয় এবং একটি বিশ্বে সুপারিশও গৃহিত হয়। (৬) 
অদ্যাবধি বু fee ও প্রবন্ধ এই বিষয়ে রচিত হয়েছে এবং 
এখনও হচ্ছে। বিগত দশক্শুলিতে কঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক 
পর্যায়ের সম্মেলন, আলোচনাসভা এবং কর্মশালার আলোচা 
বিষয় বস্তুও ছিল ব্যবহারকারীর শিক্ষণ । 

ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগের মাধ্যমে সরকার 
নিয়মিত মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্থাগারগুলিকে বই ও 
পত্রপত্রিকা ক্রয়ের জন্য অর্থ প্রদান করে থাকে। কিন্তু এই 
্রস্থদন্তারের এক বৃহদংশ. বিলেষ করে আকরগ্রন্থ (Reference 
book) সংগ্রহ, বইয়ের তাকে দিনের পর দিন অব্যবহৃত রয়ে 
যায়। গ্রন্থাগারের সম্পদ ও পরিষেবা সম্পর্কে অন্রতা ছাত্রদের 
নিজস্ব অধায়নের ব্যাপারে গ্রন্থাগারের বাবহারে আরও বেশী 
নিরুৎসাহ করে তোলে। গ্ন্থাগারিকদের একথা স্মরদে রাখতে 
হবে যে তাদের দায়িত্ব OGTR বই লেনদেনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
নয়, শিক্ষায়তানের শিক্ষাদান কর্মসূচীতে তারাও অঙ্গাঙ্গীভাবে 
জড়িত। গ্রন্থাগারের সম্পদের কার্যকরী বাবহারকঘে সঠিক 
পথনির্দেশের নাধামে তারা ছাত্র/শিক্ষকদের জ্রানার্জন 
প্রক্রিয়াতেই সহায়তা করেন। এছাড়া অনুলয় ও তথ্য পরিষেবা 
লেন, যা তাদের শ্রেণীকঙ্গে অর্জিত শিক্ষার অনুপূরক রূপে 
কান্ড করে। Ose অনুলয়ী গরস্থাগারিক (Reference 
librarian) যিনি বিভিন্ন নথি/সূত্র থেকে কোন তথ্য কিংবা 
গবেষণা সংক্রান্ত হস্মের উত্তর প্রদান করেন, তিনি আদতে 
পঠন-পাঠনের কান্রটিকেই আরো ফলপ্রসূ করেন। তাই 
ব্যবহারকারীর দিগ্দর্শন, অনুলয় ও তথ্য পরিষেবা, oho 
পরিষেবা (bibliographical), ইত্যাদিকে সঠিক কারণেই 
প্রন্থাগারিককৃত শিক্ষাদান কার্যক্রম (teaching activities) 
বলে গণা কর! যেতে পারে। (৭) গ্রন্থাগার ব্যবহার শিক্ষলের 
জলা একটি বিধিবদ্ধ পাতক্রমের শ্র্রোজনীয়তাও এই কারপেই। 
কিন্তু অত্যন্ত পরিত্যপের বিবয়, আমাদের দেশের সম্পূর্ণ শিক্ষা 
ব্যবস্থার কোন স্তরেই এই পরয়োজনটি নেটানোর কোন ব্যবস্থা 
প্রায় নেই বললেই চলে। 
৩ বাবছারকারীর শিক্ষদের উদ্দেশ্য 

ব্যবহারকারীর শিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্যগুলিকে প্রকাশ্য 
thnown) এবং অন্তর্নিহিত (hidden) এই দুই ভাগে ভাগ করা 
যেতে পারে। প্রকাশ্য উদ্দস্মগুলি হল প্রতিটি পাঠককে — 
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ক) গ্রন্থাগারের সুযোগ-সুবিধা এবং সম্পদ সম্পর্কে সচেতন 
করানো. 

খ) তথা অদ্বেষণের মূল কৌশলগুলি ও দক্ষতাসনূহের সাঘে 
পরিচয় করানো, এবং 

শ) প্রতিটি বিষয়ের প্রধান আকরপ্রদ্থুলির ব্যবহার CNT 
আর অন্তনিহিত উদ্দেশাটি হল ছাত্র-ছাত্রীদের এমনভাবে 
সাহায৷ করা ঘাতে তারা ভবিষ্যতে উচ্চতর ভ্ঞানার্জনি বা 
TA চাহিদা অনুযায়ী নিজেদের যোগ্য করে তুলতে 
পারে। 
যেহেতু এই প্রবন্ধের লক্ষ্য নবাগত ব্যবহারকারীর দিগার্শন, 

তাই তাদের ক্ষেত্রে গত্থাগার ব্যবহার শিক্ষণ কার্যক্রমের 

উদ্দেশাগুলি নিশ্ররূপ হতে পারে — 

ক) তাদের বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার সাধনী এবং PRA (০০ 
and techniques) সাথে পরিচিত করা, 

খ) তথ্যের উৎসসমূহ সম্বন্ধে তাদের জ্রান বৃদ্ধি করা, 

গ) তানের RO যথাযথ প্রকাশের '্ষমতা অর্জনে সহায়তা 
করা, 

ঘ) সৃচীর ব্যবহার হাতে-কলমে শেখানো এবং HATS 
IEM পরিকলের (classification scheme) উপলব্ধি 
করালো, 

ও) গ্রন্থাগারের বিভিত ae সংগ্রহের সাথে পরিচয় করানো, 

চ) স্বয়ংক্রিয় (automat) গ্রাস্থাগারে প্রত্যক্ষ TASS 
সর্বাভিগমা সূচীর (OPAC = Online Public Access 
Catalogue) ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া, 

ছ) গ্ৰন্থাপারের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলি সম্পর্কে জ্ঞানানো. 
এবং 

T) তাদের পড়াশোনার ব্যাপারে উদ্যমী, দক্ষ ও আত্মনর্ভর 
করে তোলা। 

৪ ব্যবহারকারীর দিদ্দর্শনের পদ্ধতিসমূহ 
ব্যবহারকারীর দিগ্দর্শনের প্রকৃতি ও পদ্ধতি গ্রন্থাগারের 

চকরিত্রানুযারী ভিতর হতে বাধা গ্রস্থাগারের চরিত্র আবার নির্যারিত 

হয় তার পাঠক, গ্রন্থসংগ্রহ এবং পরিষেবার ধরপের TAN 
menaa চরিত্রামুযায়ী৷ বাবহারকারীর fepe মূল দুটি 

ভাগে ভাগ করা খায় — একক (individual) Popa ও 

দলবদ্ধ (group) দিদ্দর্শন। যেখানে একজন ব্যক্তিকে লক্ষ্য 

রেখে দিগদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়, তাকে একক দিগ্দর্শন বলা 
হয়। জনপ্রন্থাগার এবং গবেষণা ও বিশেষ গ্রন্থাগার, বেখানে 


গ্রন্থাগার 


বিভিঘ বয়স, “পেশা এবং বেধার পাঠকের সমাগন ঘটে সেখানে 
একক দিশ্দর্শনছ সর্বোধকষ্ট উপায়। আবার শিক্ষায়তন 
্রস্থাগারওলাতে পাঠকদের দবন্ধ দিশ্দর্শনই প্রকৃষ্ট। কারণ, 
সেখানে arena নোটানুটি WALGITA (homogencous) 
শ্রেণীতে চিহ্নিত করা ঘায়। (৮) যেমন. মহাবিদ্যালয় গ্রদ্থাগারের 
বাবহারকারীরণ হচ্ছেন মূলতঃ ছাত্র, শিক্ষক এবং শিক্ষাক্ীরা। 
আবার বিশ্বাবিদালয়গ্রদ্থাগারে উপারোডরা ছাড়াও গবেষকরা 
একটি খকুতবপূর্ণ শ্রেণী হন। বলা চেতে পারে উক্ত শ্রেণীভুক্ত 
বাবহারকারীদের প্রতোকের তাখোর ঢাঠিনার PN একরূপতা 
বর্তমান 

উচ্চতর শিক্ষায়তন গ্রস্থাগারে দিশাদর্শলের পরিকল্পনা 
ঘড়ুসহকারে করা উচিত। এটি প্রতিটি শিক্ষাবর্ষের sare? 
করা NRAN | যদি সকল ডাকে একারে গ্রন্থাগারে না নিলো 
যাওয়া যায়, তাহাগে গ্রস্থাগারিক নিজেই শ্রেণীকক্ষ গি 
ছাত্রদের গ্র্থাগার সম্পর্কে এমনভাবে Wales করবেন যাতে 
তারা আরো বিশদভাবে ভান জনা গ্রস্থাগারে যেতে উৎসাহিত 
m 

Fata কর্মসূচীর ভলা forfes পদ্ধতিসনৃহের প্রাণ 
ওয়া হয়ে পাক, যেগুলি আবার দুটি ভাগে বিভক্ত — 

ক. প্রত্যক্ষ পদ্ধতি (dircer method) এবং 

খ, পরোক্ষ পদ্ধতি (indirect methoul I (৯) 

ক) প্রত্যক্ষ পদ্ধতি 

এই পদ্ধতিতে ছাত্র এবং গ্রন্থ গারকর্মীরা সরাসরি অংশগ্রহণ 
করে। এই rafe আবার নিস্নলিখিত উপায়ে সম্পাদিত করা 
m- 

১) pfa ব়ত৷ - এতে একটি বন্তৃতামালার মাধানে 
গ্রন্থাগারের বাবহার সম্পর্কে fares প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যা 
কিনা গ্রন্থাগার বা শ্রেণীকক্ষের কোন একটিতে ae 
আংশিকরূপে ESTEA অনুষ্ঠিত হতে পারে! মহাবিদ্যাল: 
গ্রন্থাগারের পক্ষে এটিই সর্বাধিক উপযুক্ত পদ্ধতি বলে মহে 
করা হায়। 

২) DOMA AFE সমর (guided tour) - 
নবাগত বাবহারজারীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে নিযে 
একজন গ্রঘ্থাগারকরি দায়িতে গ্রন্থাগারের PITA, ERIZ. 
নিঘ়্মকানুনসহ কাৰ্যপদ্ধতি, প্রদেয় পরিষেবাসমূহ. ইত্যাদি 
সম্পর্কে অবগত করানো হয়। এই সময়া ছাত্রদের প্রশ্ন করাতে 
উৎসাহিত করা হয এবং ব্যবহারিক উ্াহরপের সাহাব তাদের 
সংশয়ের নিরসন করা হয়) পল্চিনের উন্নতাদেশসনূহে 
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বিশ্ববিদালয় গ্রন্থাগারের এটি একটি বুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। 

৩) বক়তা সহযোগে পপনির্দেশিত সফর — এই পদ্ধতি 
অনুষাধী উপরোক্ত দুটি পক্ষতির যৌথ প্রয়োগের মাধ্যানে 
নবাগত ব্যবহারকারীল নিশাদর্শন করা হয়। 

৪) যন্ত্রগপকের মাধানে প্রশিক্ষণ (computer-assined, 
msuuctioni — বর্তমানে যেসব গ্রস্থাগারে যন্্রণণক/ 
কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ আছে, যেখানে বাবহারকারীর 
প্রশিক্ষণের ASE এর সন্থাবহার করা যোতে পালে। তথ্য 
উচ্জারের কাজে OPAC. CD-ROM, Online searching. 
ইআাদির ব: “হার হাতে কলামে শিক্ষা দেওয়া একান্তই আবশাক 
এর জলা বিভিন্ন demonstration software packupe~24 
সাহাযা নেওয়া হয়ে MS এই জেরে সাম্প্রতিকতম সংয়োভন 
হল বহমাধ্যমের (Multimentian বাবহার, ঘা কিনা তথ্যাদ্রেযলের 
প্রশিক্ষণে এবং বাবহারকাঈীর ৩পাসংক্তান্ত প্রাননৃদ্ধিতে এক 
নবদ্গিন্তের উন্মোচন করেছে। কচমাধ্যামের অনুপম বৈশিষ্ট 
হল এটি নিথক্তিয় interactivo) ফলে এর বাবহাকের THIS 
এক্ডন ব্যবহারকারী কোন একটিবিষয়ের সকল দিক গুলিতে 
পঙ্থানুপুষ্থরূপে পরীক্ষা করতে পারেন। 

খ) পরোক্ষ পদ্ধতি 

ব্যবহারকারীর শিক্ষণ কার্যক্রমের পরোক্ষ পদ্ধতি আখে 
কয়েকটি সাধনীর বাবহার বোঝায় যেগুলি নবাগত বাবহারবারীকে, 
TUTA এবং তার পরিনেবাসমূহ বোঝাতে TENT প্রস্তুত 
রে থাঝেন। এই পদ্ধতির ভাগগলি হল — 

১) গ্রন্থাগার HANE (Library handbook» পদ্ধতি — 
এই পদ্ধতি অনুযায়ী গ্রন্থাগারের বিভিন্ন দিকগুলি বাধ্য করে 
FATE, পত্রালিকা (43151), AEA (13108101, ইত্যাদি 
প্রস্তুত করা হয়। এগুলির মাধ্যমে নবাগত ব্যবহারকারী 
গ্রন্থাগারের অঙ্গসন্দরার fags বিবরণ. গ্রস্থানির বিন্যাস ও 
সদ্ধানের নিমিত্ত ববহৃত সাধনী তথা প্রকৌশলসমূহ, সংগ্রহের 
যাবতীয় তথা ভানতে প্যরেন। কোন কোন শিক্ষারতন তাদের 
মুল পরিচয় পুত্তিকাতে iprnpectuss উপারোন্ড তথ্যাবলী 
অস্তভূক্ত করে থাকে। 

a) শ্রবণ-্রীক্ষণ (audio-visual) পদ্ধতি — stefa 
কার্যক্রমে অধিকতর ফলল্যতের জনা শ্রবণ-কীক্ষণ উপকরণও 
বানহার করা যেতে পারে। বর্তমানে যে কোন অনুষ্ঠানেই 
শ্রব্যদর্শন (57৫০০) হান্তের মাধালে সমগ্র অনুষ্ঠান না তার 
অংশবিশেষ নথিবদ্ধ ধারে রাখার AANO হয়েছে। ITET 


ayn 


বায়ও খুব বেশী নয়। পেশাদারদের সহায়তায় দিগ্‌দর্শনের সমগ্র 
কর্মসূচীটিকে একটি ১৫-৩০ মিনিটের ভিডিওর mara হরে 
রাখা যেতে পারে। নবাগত ব্যবহারকারীদের ছোট হোট দলে 
ভাগ করে নিয়ে তাদের সন্মুখে এই ভিডিওটির প্রদর্শন এবং 
তারপর প্রশ্লোত্তরের মাধ্যমে গর্থাগারক্ীরা ব্যবহারকারীদের 
সামনে গ্রন্থাগারের একটি সাবলীল চিত্র তুলে ধরতে পারেন। 
ভিডিও ছাড়া ৮-১৬ মিমি, চলচ্চিত. ada বা সাদা-কালো 
BITS (slide). overhead projection. audio eassetice, 
ইআদির ন্যায় শ্রবণ-খীক্ষণ উপকরণও এই কাজে ব্যবহার করা 
যেতে পাবে। (১০) 
৫ উপসংহার 

গ্রন্থাগারের যাখোপযুক্ত বাবহারের লক্ষে ব্যবহারকারীদের 
প্রশিক্ষণের setae প্রয়াসের একটি শুকতবপূর্ণ দিক হল 
দর্শন । “Catch them young” এই নীতির উপর ভিত্তি করে 
বিদ্যালয়ের পরিবেশকেই দিগ্দ্শন প্রারস্তের প্রকৃষ্ট সময় বলে 
গণা করা হয়। যা কিনা ছাত্রসনান্রকে গ্স্থাগারের কার্যকরী 
ধাবহার শিক্ষা প্রদানের মাধ্যনে তার সমগ্র শিক্ষাজীবনের অভীষ্ট 
লক্ষো পৌঁছাতে সাহাবা করবে। পরবর্তীকালে সেই ছাত্ররা 
যখন আরও বক হবে এবং ভ্যান গ্রন্থাগার বাবহ্যর করবে, 
ora তাদের দ্শিদর্শনের প্রয়োজন হবে খুবই সামান্য এবং 
নতুন নতুন গ্রন্থাগারের পরিবেশের সাথে তারা শ্রতিসহদেই 
নিজেদের খাপ বাইয়ে নিতে পারবে। 

দি্দর্শন কর্মসূচীর সাফলা নির্ভর করে ব্যবহারকারীর ER 
অনুধাবলে গ্স্থাগারকর্মীর পারঙ্গমতা এবং একাজে তার 
আন্ুন্িয়োগের ক্ষমতা। আর (যেটা প্রয়োজন তা হল মহ্যক্য্যালয় 
ব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশে গ্রস্থাগারিকের শিক্ষকরাণী ভূমিকার 
সানাডিক স্বীকৃতি এবং তদলুরূপ পদনর্যাদ৷ প্রদান। 

আন্তকের তথাভিভিক সমাডে তথ্য হল একটি মূল্যবান 
Ge সম্পদ। এর ব্যবহার প্রতিনিয়তই জটিলতর হচ্ছে। 
যুগপ্রাচীন গ্রন্থাগারের ধারণা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। ভবিষ্যতের 
গ্রন্থাগার হবে ব্যমাধ্যন,যন্তরগণকিত বা বৈদ্যুতিন চরিত্র সম্পন্ 
— Reman যার নানকরণ করেছেন Digital library. 
Virtual library, ইত্যাদি নানে। তাই আগ্রাম্ীদিনের 
বাব্হারকায়ীকেও তার সঙ্গে তাল নিলিয়ে হতে হবে স্বাধীনভাবে 
তথ্য আহরদ এবং ব্যবহারের দক্ষতাসম্পন্র | তবে আশার কথা, 
একটি বিপরীতনুর্খী ধারাও সনাস্ত রালভাবে SITA | 
অধিকাংশ স্বয়ংক্রিয় তথা ব্যবস্থার নির্মাতারাই তাদের 
বাবস্থাসনৃহকে অধিকতর ব্যবহারকারীর অনুকূল (uses 
friendly) করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। Ted শিক্ষা 
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একজন ব্যবহারকারীকে তধ্যানুসন্ধানের কাজে 
তুলনাসূলকভাবে কম সময় বায় করতে হবে এবং সেই সঞ্চিত 
সময়টুকু তিনি সৃক্ঞলহ্রীকাক্তে বাবহার করতে পারবেন। 
অতএব, দেখা যাচ্ছে যে ব্যবহারকারীর শিক্ষণ ব্যক্তির 
সৃজ্নীক্ষমতা বৃদ্ধিতেও প্রভূত সহায়তা করে। তাই আজ 
আমাদের দেশের প্রতিটি শিক্ষায়তনে, তা সে বিদ্যালয় 
বা মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় যাই cere না কেন, 
গ্রন্থাগার কর্তৃ পক্ষকে বাধা করা উচিত যাতে তারা 
বাবহারকারীর/পাঠকেরশিক্ষণের সমূচিত ব্যবস্থা করেন।(১১) 
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ক্রমিক সংখ্যা রোল নং নাম mmr at = 

` Bo অনিন্দিতা দাশগুপ্ত ২৩ ২০ সতাক্তিত চক্রবর্তী 
প্রথম স্থান অধিকারিণী ২৪ ৬২ Ewa view 

২ Ba প্রসেনভিং ঘোষ v aes সতি সিংহ রায় 
s fra ari ২৬ ৯১২ এন অভয় কুমার পাল 
7 ae Ap arts ২৭ ১১ AGA কুমার বেরা 
S x "re াটিরী ২৮ ৪১ দেবিরপ্তন দেওয়ান 
Y ae নয fra ২৯ ১২ fara ভদ্র 
৭ aa srh fra 5০ Gy আত কুমার দাস 
৮ ২৪ শ্যামল কুমার SHINE ৩১ ৫৩ আশিস কুমার ঘেটো 
à 4 STÀ ব্যানাজী (চৌধুইী) Se ts panya 
১০ ৩৭ AGA কুমার দাস ৩৩ ৫১ অঞ্জনা কর্মকার 
১১ ৩৮ সাব দাস ৩৪ 44 ভ্রীকুমার সায়ার 
১২ ৯৯ TOM সেনওপ ৩৫ ৮৯ pom রায় 
১২ aJ ঘনশ্যাম দে ৩৬ ৫৭ অনুপ কুমার ল্রাইতি 
১৬ ৬৬ amon ৩৭ ৩৬ FA চরণ দাস 
১৪ 8৮ অরূপ কুমার OZ ৩৮ ৯৬ চীপালি সরকার 
১৫ Bo শর্মিষ্ঠা দে ৩৯ ৯৮ শ্য কুমার সরকার 
১৫ ১] frp সাহা ao ২৮ চন্দন কৃমার দাস 
১৬ ৬৭ উমালন্ধর মণ্ডল 8 ৭০ মহম্মদ ইসমাইল মোল্লা 
১৭ ১৫ বিশ্মভিং ভূঁই ৪২ ৩০ মহেশ্রনাথ দাস 
১৮ ৯৩ ampa সরকার ৪৩ ২৭ অশ্রিতা দাম 
১৮ ৫ ) পরমা ব্যানার্তী 56 as কার্তিক FS কোঠার 
১৮ ৭a» শবিষ্ঠা wat ৪৫ vo অন্রান শঙ্কর পানিগ্রাহী 
১৯ ৮২ Stenger (দাস) পাল 80 ve পরব কুমার পাকা 
হং PA faq রহমান Ba ১৪ শেখর Spore 
a a সুধাংগ কুমার সাহা <i ae Tm ve afa 
২২ ৫২ q wea ze is Ren রায় 
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প্রথম শ্রেণী 

ক্রমিক সংখ্যা রোল নং নাম 
৭১ ০৮ সনরেন্ত বর্মন 
৫২ aR we রফিকুল ইসলাম 
ae $8 আশিস কুলার 307 
ae ae নারায়ণ চক্র EB 
aa ৮৫ শুভাশিস পোদ্দার 
৫৬ ৬৫ প্রসেনডি মণ্ডল 
an es প্রদীপ দাস 
৫৮ ০৩ অভয় বানাজ্জী 
a we পার্থ সারথি মিত্র 
৬০ ১৬ অনিন্দা বিস্বাস 
৬১ va সুভয় র'ণা 
৬২ ১০২ সেখ: ভ্রাধতার হোসেন 
se ০২ uia am 
৬৪ ry তাপস পোড়েল 
we ৫০ অপিহীপা ডানা 
s: ১০৪ এল মহ; সামসুল আলম 
৬৭ ৩৯ নন্দিতা দাস 
৬৮ 2৯ কুনা বসু 
৬৯ oe পাপিয়া দাস 
40 ৮০ তারাপদ নন্ধর 
a ১০৩ সজল সুপকার 
42 se আশোক IOA 
ae ২১ সুন bee 
sa 3 মানস সাহা 
ae ১০ AFA কুলার ব্যায়েন 
a6 ০১ fa শুধিকারি 
৭৭ ২৯ দেবপ্রিয় দাস 
এ ৪৬ সুব্রত ঘুঘু 
«> ৯৫ চন্দন কৃনার সরকার 
৮০ ৩১ anima 
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১০ ৬৮ 
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১৩ bd 

১৪ ৯৪ 

১৫ ৯৭ 

১৬ ১০১ 

১৭ ১০৪ এন 
১৮ ১০৬ এন 
১৯ ১০৯ এন 
২০ ১১০ এন 
২১ ১১৩ এন 
২২ ১১৫ এন 


সুশান্ত কুমার বিশ্বাস 
পার্থ scone 
সঞ্জয় কুমার ঢাল 
অভিত কুমার গোস্বামী 
ভহিকল হক 
গৌতম ATA মাহাতো 
শশ্ীভূষণ মাহাতা 
নারায়ণ মার্ডি 

R আমাদুল্লাহ 

FR TAR হোসেন 
সঞ্জয় নন্দী 

Com সরকার 
প্রশাস্ত কুমার সরকার 
দুলাল চন্ত শীট 
দেবাশিয দত্ত 

সন্দীপ ঘোষ 

বনিকা wezi 
তপন সুখোপাধ্যায় 
তাপস চন্দ্র পোচ্দার 
স্তর কুমার সরদার 
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Granthagar; English Abstracts 


Vol. 50, No. 1; 


Editorial 


Makes a statement on the state of affairs of 
Granthagar, the organ of the Bengal Library 
Association. Matters regarding financial 
dilficullies, paucity of good articles, defaults in 
membership fees are highlighted. Urges 
members lo come oul wilh suggestions as 10 
how these dillicullies are to be overcome lor 
the smooth and regular publication of this 
invaluable organ tor library professionals and 
those in love wilh libraries. 


Cataloguing and tracing by Bijaypada 
Mukhopadhayay and Mitall Ghosh 
Bhattacharya. 


Role of cataloguing in respect ol books and 
non-books materials ol a library is stated. It 
also highlights on Ihe importance of tracing 1s 
position with reference to cataloguing code etc. 
Considering all aspects of cataloguing 
principles and usage. it is suggested thal 
tracing should be given in front and not on the 
back of catalogues. The article gives a short 
list of terminology on cataloguing in Bengali. 
Select bibilography of forewarde, by 
Blreswar Bandyopadhyay 

This article is a continuations of the previous 
one on the same subject. 


April-May 2000 


Role of LLA In the development of public 
library system of West Bengal by 
Krishnapada Majumdar 

Gives an account of the progress of public 
library system in West Bengal under W B Public 
Library Law since ils enactment in 1979. 
Modalities of formation of LLAS their functions 
in (utllling the basic objectives of the enaciment 
‘of public library law lo render efficient users 
services are highlighted. 


Seminar on library management and 
development and the role of LLAS 


The Seminar held on 11th March, 2000. at 
State Central Library uncer the joint auspices 
of Raja Rammohan Roy Library Foundation 
and Public Libraries Dept.. Govt of Wes! Bengal 
was inaugurated by Sri Nimai Mal, Minister of 
State for Public Libraries, Sri Prabir Roy 
Chaudhury presided. Six papers were read and 
31 participants took part in the seminar 
discussing different points in respect of library 
management and development, the viable role 
of LLAS. 

Letter to the Editor 


Sri Bijoypada Mookerjee points out to 
certain printing mistakes and non-availability 
fo Granthagar, regularly. 


Abstractd by : Dr. T. K. Sanyal 
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Granthagar; English Abstracts 


Vol. 50, No. 2: 


Information Technology and skills of 
Librarian (Editorial) 

The progress of information technology in 
India is highlighted. 

The nature and extent of computer training 
institutes such as NIIT, LCC. Brainware, Aptech 
are referred to. 

Computerisation in College and University 
Libraries in West Bengal since 1990 is not said 
to be in the desired extent although there in 
urgency for the same. 

The need for computer training for librarians. 
in emphasized. The role of BLA. IASLIC, 
CALIBNET in collaboration with NISSAT is 
stated. Reference is also made to the progress 
of computer training in library science 
departments of West Bengal is also discussed. 

Reference is also made to the progress of 
computarisation of National Library, Calcutta 
and Public Libraries of West Bengal. The 
problem ol non-availability of management 
software is also stated. 

Reterenck is also made to the 
establishment of a Computer Training Institute 
for libraries at low cost at BLA. 

Role of information technology in rural 
development by Sukumar Khamro} 

Highlights the different facets of rural 
development works and the role of information 
centres supported by information technology. 
Discusses about the methods such as supply 
of books and journals, slides, exhibitions etc. 
10 keep the villagers informed about the lates! 
developments in respective fields in village 
development. 

Bengal Library Association : Hooghly 
District Branch : A Seminar. 
Library Services 2000 - A Seminar on such 


May-June, 2000 


a topic was held at Srirampur Public Library 
Town Hall. on 30th January ‘00. under the 
auspices of the Hooghly District Branch. 

Distinguished persons attending Ihe 
Seminar were Sri Nemai Mal. Hon. Minister of 
Slate for Public Libraries. Sm. Swapna Roy. 
Deputy Director, Public Library Dept. Sri A. 
Bhattacharya, Director, Raja Rammohan Roy 
Library Foundation etc. y 

Different speakers highlighted on improving 
library services in public libraries of West 
Bengal, so thal members of the public would 
enjoy the benefits ol public library system in 
West Bengal 
Selected Bibliography of forewords by 
Bireswar Banerjee. 

This is the concluding part ol the above 
noled subject. 

IASLIC : 22nd All India Conference. 

The 22nd Conference was held at Agra (28- 
31 December, 1999)at the BA Ambedkar 
University. Agra. About 300 Librarians, Library 
Scientists, Library lovers attended. The 
conference was opened by Hon. M. Ahmed, 
Vice Chancelor of the University. 

Sri Arun Kanli Dasgupta. Ex-Libracian, 
Administrative Stafi College of india, presided 
over the conference. He emphasized on the 
use of Internet for improving library services. 

On the Second day, elaborate discussions 
were held on the topic ‘Information 
Management in the context of tast emerging 

‘On the third day four seminars were heid 
on the following topics (i) Libraries and 
information tr: (ii) information and 
industry co-relation (iii) Humanities and social 
services board (iv) Computerised Library 
Services. 





mama 


The concluding seminar was held on 31st 
December being presided over by Dr. S.B. 
Ghosh. Vice President of IASLIC. 

A number of resolulions were adopled of 
some of them are : Libraries and intormation 
centres should introduce computerisation at a 
rapid rate, Library science training institutes 
should take measures in computerisation to 
sludenis to make them capabte of handling the 
thrust of information technology etc. 

News on Libraries : Bani Institute, Entally. 

The 75th annaiversary of the Library and 
institute was held on 3151 March. 2000. 
Distinguished persons attending Ihe 10110160175 
include Sri Satyasadhan Chakrabarty, Hon. 
Minister of Higher Education, Sri Nemai Mal, 
Hon. Minister of State for Public Libraries. Sr 
Prabir Roychowdhury. 

BLA News 





fan : A Condolence 


Sri Adilya Ohdedar, Ex-Chiet Librarian. 
Jadavpur University Library, presided over the 
joint meeting by BLA and IASLIC, held at BLA 


১৫ আষাঢ়: ১৪০৭ 


building on 14 March, 2000. 

Dilferent speakers who highlighted the 
contributions of Late B.S. Kesavan inctude Sri. 
A.A. Banerjee. Director. National Library, Sri. 
M. N. Nagaraj. Ex. Deputy Librarian, National 
Library. Sri S.B. Ghosh, formerly Editor ol INB 
Sri Prabir Roychowdhury. Sri Harish 
Chakraborty. Sri S. Sen 910, 

Late Subodh Kumar Mukherjee : a 
condolence meeting. 


Sri Nimatendu Mukherjee, president BLA, 
presided over the meeting held al the BLA 
Building. on 16 april, 2000. 

Speakers who highlighted the diflerent 
contributions of Late S.K. Mukherjee. include 
Sri M.N. Nagaraj, Prabir Roychowdhury, Barun 
Mukherjee. Arun Ghosh, S.B. Banerjee, A. 
Chatterjee and others. 

Letters to the Editor 

Sri. Bimal Kanti Sen on Sri Nirmalendu 
Mukherjee's arlicle in Granthagar on first 
printed Bengali book. It atso includes the reply 
of Sri Nirmalendu Mukherjee. 


Abstracted by : Dr. T.K. Sanyal. 
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কঃ লেখক - আখ্যা সূচী (লেখকের নাম ও আখ্যা পৃষ্ঠা সংখ্যাসহ বর্ণানুক্রমে সজ্জিত) 
খ ঃ বিষয়ানুগ তালিকা (বিষয় শিরোনামগুলি পৃষ্ঠা সংখ্যাসহ বর্ণানুক্রমে afters) 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 
পি ১৩৪, সি. আই. টি. রোড. স্কীম - ৫২ 


OE ০ 
Ro. ১৪০৭ 
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বার্ষিক নির্ঘন্ট ১৪০৫ 


লেখক -আখ্যা সূচী 
বর্ণানুক্তমে afer 


অ-ধই এবং আরো কয়েকটি পরিশব্দ বিমল কান্তি সেন 
অগ্রহায়ণ, পৃ ২) 

অচিন্তা কুমার চক্রবর্তী - সন্ধলক। THA : বার্ষিক সৃচী 
৪৬ বর্ষ, বৈশধে-চৈত্র, ১৪০৩ সন। অগ্রহায়ণ; পু ১০৬ 

অবিচল আখা! ও সুচীকরণ কোড | বিয়পদ মুখোপাধ্যায় 
৪ দেবব্রত মাতা) ফান, পৃ ৩ 

অমলেম্দু ঘোষ। স্বাধীনতা - উত্তর পর্বে এশিয়াটিক 
সোসাইটির কার্যকলাপ (১৯৪৭-৮৭)। আযাঢ়, পূ ৬ 

অরুণ কান্তি দাশশুপ্ত। সৌরেন ও কিছু স্মৃতিচারণ । পৌষ 
ga 

অরুণ রায়। খেলার ছলে যষ্তিচরণ। পৌষ; পূ ৩৫ 

অসীম কুমার দাস। মেদিনীপুর জেলার মৎস্য উৎপাদন 
সংক্রান্ত তথাউৎস. সংরক্ষণ । জোষ্ঠ; পূ ২০ 

আদিত্য কুমার ওহদেদার : সটিক রচনাপন্ঠী/বরুণ কুনাল 
চট্টরোপাধ্যায়। বৈশাখ; পূ ৩ 

আফিফা রহমান। রঙ্গনাথনের প্রি নেটাল টেকনিক্যাল ওয়াক 
এবং লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের সি, আই. পি। বৈশাখ; পৃ ১১ 

আতাত্তরীণ গ্রন্থাগার ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা 
মাধবচন্তর rire জ্যৈষ্ঠ: পু 8 

আমার দেখ! সৌরেনদা/হিরণ কুমার FE | পৌষ: পূ ৩০ 

ইনফ্লিবনেট/সংযুক্তা রায়। শ্রাবণ; পৃ ১৪ 

APM সাধারণ সম্মেলন প্রসঙ্গে/কস্কণ সরকার। STE: 
প ১০ 

একুশ শতকের নতুন তথ্য ANTS গঠন/কদ্ধণ সরকার | 
মাঘংপৃত 

FEA মরকার। ইকৃলা সাধারণ সম্মেলন প্রসঙ্গে। ভাগ: 
KEL 

OF শতকের নতুন তথ্য সমান্্ NEA IETA: পূ = 

৷ জৈব প্রযুক্তি, জৈববৈচিত্রা ও তথ্য সংরক্ষণে ভারতের 
অগ্রগতি। শ্রাবণ: পৃ ও 

কথাপ্রসঙ্গে/ জনৈক অবসরত্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক। বৈশাখ: পৃ১৩ 


কম্পিউটার ও গ্রস্থাগারিকের অন্তিত্ব/দীন্তিময় রায়। 
বৈশাখ, পু ৮ 

কলকাতার দুটি পুরাতন গ্রস্থাগার/কুশাল দিংহ। বৈশাখ; 
Aw 

কলেজ গ্রদ্থাগারে কম্পিউটারের চিন্তাভাবনা ও সমস্যা / 
বাদল বর্মন ৷ অগ্রহায়ণ; পূ ৮ 

কুণাল সিংহ। কলকাতার দু'টি পুরাতন গ্রন্থাগার ৷ বৈশাখ; 
পৃ ১৬ 

খেলার ছলে বষ্টিচরণ/অরুণ রায়। নৌষ। পু ৩৫ 

নীতা চাট্টোপাধ্যায়। গ্রচ্থাগার সম্পাদনায় মৌরেন্দ্র মোহন . 
গঙ্গোপাধায়। পৌষ; পূ ২১ 

গোপাল চন্ত্র পাল। সৌরেম্রমোহন : সহ্যদয় গ্রন্থাগার 
বিজ্ঞানী। পৌষ, পৃ ২৬ 

গৌতম মাইতি ও বিধান om বিশ্বাস প্রগতি পরিষদ 
পাঠাগার : একটি সমীক্ষা । আবাঢ়। পৃ ১৭ 

_। সংবাদপত্র তথ্য প্রবাহের পরিমাণ নিরাপণ : একটি 
সহীক্ষা। জৈষ্ঠ: পু ২২ / আষাঢ়; পূ ৩ 

গ্রন্থাগার era, পশ্চিমবঙ্গ সরকার । MT গ্র্থাগার পর্ধদের 
আলোচনার সারাংশ মাঘ: পৃ ১৩ 

শ্রস্থাগার নির্দেশিকা । ৪৬ বর্ধ: ১৪০৩: অগ্রহায়ণ, পৃ ১০ 

aama পত্রিকার বার্ষিক Fre; ৪৭ বর্ষ: ১৪০৪; চৈত্র; 
Jii 

গ্রন্থাগার দিবস উদ্যাপন। RA পাঠাগার, ছীরাপুর। 
হাওড়া। মাঘ: পৃ ১৮ 

— প: ব: সাধারণের গ্রস্থাগার কর্মী সমিতি শিলিগুড়ি, 
দার্ডিলিং। মাঘ; পূ ১৮ 

= সুভাষ পাঠাগার ফালাকটি। জলপাইগুড়ি । মাঘ; পৃ ১৮ 

গ্রন্থাগার পরিষদের সেবায় ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে 
সৌরেশ্রমোহন/নির্মেন্দু মুখোপাধ্যায়। পৌষ; পূ ১০ 


mm বৃত্তির ভাবমৃত্তি/লৌরেন্দ্রমোহল গঙ্গোপাধ্যায়। 
সৌব;পূ৫ 


গ্রন্থাগার 


গ্রন্থাগার সংবাদ 

— fess পাঠাগার. কৃষ্ণনগর. নদীয়া আস্ষিল: পূ ১৯ 

— ofa) পাসাশার, হ্ীরাপুর, হাওড়া। আশ্বিন: পৃ ২৪ 

পত্রী পারাপার. ছারাপুর, হাওড়া। কার্তিক: পূ ১২ 

_ পাৰ্ল সাল তকুর পুকুর বালক যুবক সংঘ আশ্বিন প ১২ 

— রাজা রানানোহন রায় als MA, কার্তিক: প১২ 

খরস্বাগার - সম্পাদনায় সৌরেশ্ানোহল গঙ্গোপাধায় ) শীতা 
সষ্টরপাধায়। (পৌষ; পু ২১ 

TAWA বই নির্বাচল / আফিফ রহনান কৃত। হিরণ কুমার 
FE) বৈশাখ, পু ২৩ 

anda কুবি সংস্কৃতি বিকাশে গ্রন্থাগারের ভূমিকা / নির্যলেন্দ 
THEE । মাঘ, পু ১২ 

গ্রামীন গ্রদ্বাগারে সংবাদপত্তভিভিক পরিবেবা / তুহারকান্তি 
সান্যাল । ফাঘুন; পূ ৮ 

চিঠিপত্র / আযাঢ়: পৃ ১৩ / মাঘ; পূ ১৪ 

Ba, সৌরেন্্রমোহন গঙ্গোপাব্যায়। লৌব: পৃ ৬১ 

নিক GAN গ্্থাগারিক। কথ প্রসঙ্গ । বৈশাখ: পূ ১৩ 

ভল্গানোহন দাস দীনার মাঝে অসীম তুনি। পৌষ: পৃ ৩২ 

জেলা তিভিক are: গ্রন্থাগার সহযোগিতার রূপরেখা : 
একটি ননুলা aim | ane কান্তি ভানা। জৈষ্ঠ: পূ ১৩ 

জৈব প্রযুক্তি, জৈব বৈচিত। ও তপা সংরক্ষণে ভারাতের 
অগ্রগতি / কঙ্গণ সরকার। BTA, পু ৩ 

তুষার বস্তি সান্যাল। গ্রামীন গ্রছ্াগানে সংবাদ্গপত্রতিন্ডিক 
পরিবেবা। ফাছুল: পৃ ৮ 

চীণ্তিনয় রায়। কম্পিউটার € গ্রস্থাগারিকের afew 
বৈশাখ পুত 

GREE মাত্ৰা দেখল লিয়াপদ ৰুবোপাধ্যায় 

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। গ্রস্বাগার পরিবদের সেবায় ও 
গ্রন্থাগার আন্দোলনে সৌরেন্্রমোহল। NE: পৃ ১০ 

_। বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন : আধুনিক গ্রস্থাগারের 
উন্মেষ ও বিকাশ। কার্তিক: পৃ ২ / Baye 

— বাংলা ও বাঙ্গালীর দিনপল্জী(১৪১৮- ১৯৯৮) । অপূর্ব 
কুঝু কৃত। পুস্তক সনালোচনা / নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়) 
অগ্রহারণ; পৃ ১৭ 

নির্মলেন্দু শাখার । গ্রামীন কুবি সংস্কৃতি বিকাশে গ্রন্থাগারের 
fasts আছ: পৃ ১২ 


আষাঢ়; ১৪০৭ 


পীষুয কাতি aon) ভেলাভিত্তিক ary: গ্রস্থাগার 
সহযোগতার রূপরেখা : একটি নমুনা ait | জ্যৈষ্ঠ: পূ ১৩ 

প্রগতি পরিবদ পাঠাগার :একটি সমীক্ষা / গৌতম হাইতি 
€ বিধান om কিস্বাস। আবাঢ়: পৃ ১৭ 

প্রাক পলাশী (ত্রী-১৭০০ - À: ১৭৫৭) বাংলায় কাগজ. 
কালি ও কলমের ইতিবৃত্ত / অগ্রহায়ণ: পূ ৪ 

ota যায় চৌধুরী । সৌরেন্্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় € 
পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আম্লেলন। পৌষ: পৃ ১৮ 

বই নেলা সবোদ। মাঘ; ১৭ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাপার পরিফদ ৷ স্রারকলিপি। SE: ৫ / TAR, 
Ja 

— হুগলী ভেলা শাহা। শ্রাবণ: পূ ২১ / ভাত; পৃ ৩/ 
মাঘ: পু ১৬ 

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন : আধুনিক গ্রন্থাগারের উন্মেব ও 
বিকাশ / নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। কার্তিক: পৃ ২/ OU Ye 

বরুশ কুমার চট্টোপাধ্যায় | আদিত কুমার ওহদেদার : সটিক 
রচনাপঞ্ভী। বৈশাখ: পূ ৩ 

বাদল বর্মণ কলে? SEINA কম্পিউটারের চিন্তাভাবনা 
ও সমস্যা। অগ্রহায়ণ. পূ ৮ 

ঝংলাও বাঙ্গালীর fer (১৪১৮ - ১৯৯৮), অপূর্ব কুসার 
কৃণ্ড স্দলিত / নিৰ্মলেন্ছ নুখোপাধায়। অগ্রহায়ণ: পৃ ১৭ 

বাংলাদেশের বর্তবান গ্রন্থাগার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা : 
সনস্যা ও সমাধানের কতিপয় সুপারিশ / মহমদ হানিফ উদ্চিল। 
আন্ধিন: পৃ ২ 

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত ছাল্লা। অবিচল আখ্যা 
ও সুচিকরণ CFS I TA: পু ৩ 

বিধান চন্ত বিশ্বাস দেখুন গৌতম মাইতি ও বিষান চন্দ্র 
বিশ্বাস 

কিনালর শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের নিকট স্বারকলিপি / বঙ্গীয় 
TUNA পরিবদ। FPA: পৃ ৯ 

বিল কান্তি সেন। অ - বই এবং আরো কয়েকটি পরিশন্দ। 
অগ্রহায়ণ, পু ২ 

Sapa জেলায় TOTA আদ্দেলন ও পরিবেবার চালচিত্র 
/ মিলটন রায়। ভাদ; পু ১৬ 

ভারতে জনগ্রস্থাগার আইন : কয়েকটি অসঙ্গতির দিক / 
FETS সেন ও অনীতা ভট্টাচার্য (বিন্বাস)। আস্থিন; পৃ ১৩ 

মহম্মদ হানিফ উদ্দিল। বাংলাদেশের বর্তমান গ্রন্থাগার 


গ্রন্থাগার 


প্রশাসন € বান্থাপনা : সমস্যা ও সনাধানের কতিপয় সুপারিশ । 
অস্বিন: পু ২ 


মাধব BS চাটা : অভ্যন্তরীণ গ্স্থাগার ব্যবহারের 
সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ors. পু ৪ 


fata রায়। বীরভূম ভেলায় গ্রস্থাগার আন্দোলন < 
পরিবেবার চালচিত্র। STH; পু ১৬ 


মেদিলীগুর জেলার মতা উৎপাদন সংক্রা তথ্য : উৎস, 
সংরক্ষণ / অসীম কুমার দাস। ভোষ্ঠ; পূ ২০ 

রনাথনের “farts টেকনিক্যাল ওয়ার্ক এবং লাইব্রেরি 
অফ কংগ্রেসের দি, আই, পি. / আফিফা বহমান। বৈশাখ; পৃ ১১ 


রঙ্গনাথনের শিক্ষাদান ব্যবস্থা ও পত্রযোগে শিক্ষাদান / 
সত্যানন্দ BOM শ্রাবণ: পৃ ১৭ 


রাজা রামমোহন রায় লাইতেরি THEO । কার্তিক, পু ১২ 


রাগা প্রতাপ চাটার্তী। লি তা চাও : সাম্যবাদী গ্রস্থাগারিত 
ও fae ভাদ্র; পৃ৮ 


রামকৃষ্ণ সাহা শরদ্ধাগ্রলি। পপৌধ; পু ২৮ 


লি তা চাও সামাবাদী গ্রথাগারিক ও বিশ্লধী / রাগ প্রতাপ 
চ্যাটাজী। ভার: পৃ ৮ 

শোক সংবাদ : 

WM বেরা। শ্রাবণ; পৃ ২ 

দিলীপ কুমার চক্রবন্থী। মাঘ; পূ ১৯ 

ভ্রানর৬ সিংহ রায়। মাঘ: পু ১৯ 

'সনৎ BETH কার্তিক, পূ ১২ 

EN / রামকৃষ্ণ সাহা। পৌষ, পৃ ২৮ 
Sere বসু ও সুবল চন্ত্র বিশ্বাস 

প্রাক পলাশী (শ্রী: ১৭০০ - Ñ: ১৭৫৭) বাংলায় BTS, 
কালি ও কলের ইতিবৃত্ত। অগ্রহায়ণ; পু ৪ 

aama তথ প্রবাহের পরিমাণ নিরূপণ : একটি 
সমীক্ষ৷। ভোগ; পৃ ২২ / UM; পৃ ৩ 

সংযুক্তা রায়। ইনফূলিবলেট : একটি আলোচলা। শ্রাবণ: 
438 

HEITE সেন ৫ এনীতা ভট্টাচার্য (বিস্বাস)। ভারতে জন- 
গ্রন্থাগার আইন : কয়েকটি অসঙ্গতির দিকা আশ্বিন: পৃ ১৩ 

আনন্দ মণ্ডল। রঙ্গনাথনের শিক্ষাদান ব্যবস্থা ও পত্রযোগে 
শিক্ষাদান। শ্রাবণ: পৃ ১৭ 

সরকার পোবিত সাধারণের গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতি 





আষাঢ়: ১৪০৭ 


কলাভেনশন / বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিবদ, ছুগল্লী জেলা শাখা 
শ্রাবণ: পৃ ২১; ভাদ্র; পৃ ৩: বাঘ; পু ১৬ 

সম্পাদকীয় । বৈশাখ: পৃ ১ / জোষ্ঠ, পু ১/ আবাঢ়; পু ১ 
/ শ্রাবণ; পৃ ১/ ST পৃ ১ / আশ্বিন; পৃ ১ / কার্তিক, প ১ 
/ অগ্রহায়ণ; পু ১ / পৌৰ; পৃ ১ / মাঘ: পৃ ১/ ফাথুন: পূ ১ 
1:93 

সীমার মাঝে অসীম তুনি / গমোহল দাস। TA, পূ ৩২ 

সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায় | সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : সটিক 
রচনাপঞ্জি। পৌব: পূ ৩৯ 

সৌরেন ও কিছু কথা / অরুণকাস্তি দাশশুপ্ত) CAE: প ৭ 

সৌরেন্ত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও পশ্চিমবঙ্গের গ্রস্থাগার 
আন্দোলন / প্রবীর রায় চৌধুরী। পৌষ; পূ ১৮ 

সৌরেন্্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় গ্দ্থাগার বৃত্তির ভাবমূর্তি । 
Mae 

— ffan : পৌব; পৃ ৬১ 

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় সটিক রচনাপঞ্জী / সুচিত্রা 
গঙ্গোপাধ্যায়। পৌষ: পূ ৩৯ 

সৌরেন্দ্রমোহন : সহাদয গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী / গোপাল চনত 
পাশ। পৌষ; পূ ২৬ 

স্বাধীনতা উত্তরপর্বে এশিয়াটিক সোসাইটির কার্যকলাপ 
(১৯৪৭-৮৭) / অমলেন্দু ঘোষ। UTAG ; পূ ৬ 

স্মারকলিপি / বঙ্গীয় গ্রদ্থাগার পরিষদ। ET: প ৫ 

হিরণ কুমার দত্ত। আমার দেখা সৌরেনদা। পৌষ, পূ ৩০ 

mT বই নির্বাচন ।আফিফা রহমান ফৃত বৈশাখ: 
yx 

Bengal Library Association : Deputation to Prof. 
Satyasadhan Chakravarty. Minisler-in-charge, 
Higher Education, W.B. অগ্রহায়ণ: প ১৯ 

English Absiracts : ভাদ্র; পূ ২৪ / WRA; পু ২০/ 
অগ্নহাদ্ণ; পৃ ২০ / মাঘ; পূ ১৯/ চৈত্র: পূ ১০ 

Higher Education Dept.: Govt. of Wesi Bengal 
‘Government order on revision of pay scale of College 
Librarians and Physical instructors YRFA: পূ ১১ 

Mass Education Dept.: Govi. of West Benga! 
: Wes! Bengal Public Library Act Amendment. 
TA: পু ১৫ 


গ্রন্থাগার v 
বিষয়ানুগ তালিকা 
আস্ত গ্রন্থাগার সহযোগিতা I সৰোদ 
Tat: পূ ১৩ আশ্বিন: পূ ২৪ 
ইলফৃলিবনেট কার্তিক: পৃ ১১:প১২ 
anm: q ৪ sqm সমীক্ষা 
এশিয়াটিক সোসাইটি a আযাঢ়; পৃ ১৬: পৃ ১৭ 
আবাঢ; পুত বৈশাখ: পূ ১৬ 
কম্পিউটার ও গ্রন্থাগার গ্রন্থাগার সম্ছেলন 
আবাঢ; পু ৮ 5; YO. 490 
TETE: পূ ৮ মাঘ; পৃ; পৃ ১৬ 
নী. লেখক am: পৃ ২১ 
বৈশাখ,পৃও ্র্থা্গারিকতা যৃত্তি 
পৌষ; প৪ ma 
স্থাগার আইন গ্রামীন sure পরিষেবা 
আশ্বিন: পৃ ১৩ WR: পৃ 
DETA আন্দোলন mga 
কার্তিক: পৃ ২ চিঠিপত্র 
wage আহাঢ়; পৃ ১৩ 
রস্াগার দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ দরকার দৌৰ; পৃগু১ 
দেখুন মাঘ; পৃ ১৫ 
পশ্চিমবঙ্গ রাজা গ্রন্থাগার পর্ষদ চীনদেশ. sare 
aga দিবস, ভরা 
মাঘ: পৃ ১৮ তথ) উৎস ও সরেক্ষণ 
বিজ্ঞান - পরি জ্ৈষ্ঠ;প ২০ 
অগ্রহায়ণ; পৃ ২ তথ্যসুৱ-জীববিজঞ 
ars am: o 
বৈশাখ; পৃ ১৩ = শি 
mre ১৭ শ্রাবণ; YO 
গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, বাংলাদেশ a 
aa: ২ রি 
—. বীরভূম - সমীক্ষা g 
ভাল; পৃ ১৩ aM; পূ ৩ 
Wk পু ২২ 
ইহ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য TYP পর্ষদ 
© 


754" 3/- toglie” 


আবাড়; ১৪০৭ 


গ্রন্থাগার 


পুর্তক সমালোচনা 
অগ্রহায়ণ; পু ১৭ 
বৈশাখ; পু ২৩ 
বইমেলা 
অগ্রহায়ণ: পূ ১০ 
- বঙ্গীয় gen পরিহদ, স্মারকলিপি 
WIR পু মং 
ভাদ্র পৃ৫ 
বার্ষিক নির্ঘন্টি; গ্রস্থাগার পত্রিকা 
অগ্রহায়ণ, প ১০ 
চৈত্র পৃ iiv 
লেখন সামগ্রী, বঙ্গদেশ 
অগ্রহায়ণ, পু ৪ 
শোক সবোদ 
কার্তিক; পু ১৮ 
শ্রাবণ,প২ 
সম্পাদকীয় 
অগ্রহায়ণ, পৃ ১ 
আমিন; পূ ১ 
TANG: পৃ ১ 
কার্তিক: পু ১ 
WA: > 
Ta: A> 
om: ye 
WA; গু ১ 


আহঘাঢ়; ১৪০৭ 


বৈশাখ: পু ১ 
oa > 
মাঘ; পৃ১ 
শ্রাকা: পৃ ১ 
সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা - বেতন সমস্যা 
ভাদ্রুপূ৪ 
ater 
TR: পঙ 
TETN: প ১১ 
স্মৃতিচারণ 
পৌষ; পৃ ৭. ১০. ১৮, ২১. ২৬, ২৮. ৩০, ৩২, ৩৫ । 
সৌরেন্্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় - স্মৃতিচারদ 
দেখুন 
Memorandum of Bengal Library 258০০181101 
অগ্রহায়ণ; পূ ১৯ 
English Abstracts 
অগ্রহায়ণ: পৃ ২০ 
আশ্বিন; পূ ২০ 
Wa: >o 
ভাগত; পৃ ১৮ 
মাঘ; পৃ ১৯ 
Public Library Act, W. B. 
ফাঘুন; পৃ ১৫ 
Revision of Pay Scales. College Librarians 
WA: পৃ ১১ 
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পত্রিকার অস্তিত্বের সংকট £ 'গরস্থাগার' বিপর (সম্পাদকীয়) 


অসীম কুমার দাস 
স্বনির্ভর প্রকল্প এবং TESTA ও তথ্য বিজ্ঞানের ভূমিকা 


বনানী সেনগুপ্ত 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবহারকাবীদের আচরণের কয়েকটি দিক 


পরিষদ বিজ্ঞপ্তি £ বঙ্গীয় গ্্থাগার পরিষদের ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী (হীরক জয়ন্তী) 
গ্রন্থাগার সবোদ 
পরিষদ সংবাদ 


ENGLISH ABSTRACTS 


০৫ 


২০ 


৪৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 


BAER বঙ্গীয় TETA সম্মেলন ১৮-২০ ডিসেম্বর হাওড়া ময়দানে অবস্থিত শরৎ সদনে অনুষ্ঠিত হবে. এ সম্মেলনের 
আলোচ্য বিষয় 5 
গ্রন্থাগারে স্থানীয় ইতিহাস এবং তথ্য উৎস সন্ভলন এবং এই সম্পর্কিত পরিষেবা 
«Local History Collection and Local Information Sources Collection In Libraries) 
সম্মেলনে পেশ করার জন্য তথানিষ্ঠ প্রবন্ধ রচনার উদ্যোগ নিতে এবং আগামী ১৫ই নভেম্বরের মধো এ রচনা 
যাতে পরিষদ ভবানে পৌছায় এজনা উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। খামে এবং প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠার 
উপরে "প্রবন্ধ সম্মেলনের Bley” একথা উল্লেখ থাকা প্রয়োক্রল। 
অরুণ রায় 
কর্মসচিব 
২৫/৯ 





কার্ডিক; ১৪০৭ 








কার্তিক; ১৪০ ৭ 


পত্রিকার অস্তিত্বের সংকট 2 'গ্রস্থাগার’ বিপন্ন 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপাত্র 'গ্স্থাগার' পত্রিকাটি 
পপ্মাশ বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই রাজোর গ্রস্থাগারপ্রেহী ও 
গ্রন্থাগার আন্দোলন সংশ্লিষ্ট বাক্তিদের নিকট এই পত্রিকা একটি 
অতাত্ত গর্বের LG অবশ্য মাঝে মাঝেই এই পত্রিকা সম্বন্ধে 
সদসার সমালোচনা মুখর হয়ে ৫ঠেন। সেই সমালোচনার 
ren একটাই __ পত্রিকার মানের অবনমন। এই অভিযোগ 
কিন্তু দীর্ঘকাল ধরেই এই পরিষদে চলে আসছে। পরিষদের 
সদসারা অবশ্য পত্রিকাকে ভালোবেসেই এই সমালোচনা 
করেন। তারা পত্রিকাটিকে আলো ভাল অবস্থায় দেখতে চান। 
কিন্তু সতাই কি এই পত্রিকার মানের অবনমন হয়েছে? সেটা 
বিচার করে দেখা অবশা কর্তবা। 

পত্রিকাটি একেবারেই যে দোষ-ত্রটি TE একথা বলা যাবে 
না বা এরকম দাবী কেউ করবেন না। এর যেসব উল্লেখযোগ্য 
ক্রটি-বিচ্যুতি রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হুল যে এটি প্রায়শঃই 
মুগ্রণ-প্রমাদ কষ্টকিত হয়ে প্রকাশিত হয়) এর সবটাই যে 
ছাপাখানার দোষ তা নয়। ভালো করে শ্রফ না দেখা, শব্দের 
সঠিক বানান সম্বন্ধে সতর্ক না হওয়া, বাক্যগঠনের STS 
ও বাকোর মধো সঙ্গতির অভাব বা ছাড় যাওয়া এই সব জ্রুটি 
যা বর্তমানে দেখা যাচ্ছে তা পত্রিকার কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে 
সাবধানতা অবলম্বন করলেই দূর করা যায়। 

সম্প্রতি পত্রিকার কলেবর ক্ষীণ হওয়ায় এবং কোন 
আকর্ষনীয় প্রচ্ছদ না থাকায় দৃশ্যত: পত্রিকাটি খুব সাদামাটা 
এবং অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়েছে। এর প্রধান কারণ অর্থাভাব। 
যে জন্য পত্রিকার ফর্মা সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এবং আকর্ষণীয় 
m বর্জন করা হয়েছে। সম্প্রতি পত্রিকা ডি. টি. লি.-তে 


ছাপা হওয়ায় এক পৃষ্ঠায় অনেক ম্যাটার ধরায় আপাত দৃষ্টিতে 
ক্ষীণ কলেবর দেখালেও ম্যাটার যে খুব কমেছে তা নয়। 

আরো একটা বড় ক্রটি — পত্রিকা মাসের পর মাস.বিলাঙ্ছে 
প্রকাশ হওয়ায় পত্রিকার ভাবমূর্তি অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে। 

পত্রিকার Gar যথেষ্ট উপযুক্ত লেখা না পাওয়াও একটি 
সমস্যা; যার way পত্রিকা ক্ষীণ কঙ্গেবর করতে হচ্ছে। তলে 
এক ধরণের সদস্য যে মনে করেন, এই পত্রিকার মান আগে 
খুব উচ্চ ছিল এখন তার অবনতি হয়েছে, এ ধারণা সঠিক 
নয্ব। এই 'আগেটা' কোন সময় সেটা খুব অস্পষ্ট। আর 
অধোগতির় ধারণাটাও অস্পষ্ট । আগের পত্রিকা কেমন 
উচ্চমানের ছিল এবং এখন কেমন নিম্নমানের হয়েছে তার 
ধারণাও অস্পষ্ট এ সম্পর্কে তারা হয়াতো ভাল করে ভেবে 
দেখেননি বলে এর সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন লা। মলে হয়, 
তারা তখনকার পত্রিকা এবং এখনকার পত্রিকা কোনটাই তেনন 
মনোযোগ দিয়ে পড়েননি। 

অনেকের ধারণা, 'গ্রন্থাগার'-এর প্রবাদ-প্রতিম সম্পাদক 
সৌরেন্তর মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের আমলেই ছিল এই পত্রিকার 
TÉT কথাটা হয়তো একেবারে মিথ্যা নয়। সে সময়ে 
পত্রিকাটি সব দিক দিয়েই উন্নতি করেছিল এবং উচ্চনানের-ও 
আকর্ষণীয় হয়েছিল। সে সময়ে এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি 
হয়েছিল যে সৌরেন্দ্র মোহল ছাড়া অপর কাউকে এর সম্পাদক 
রূপে দেখতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু পরিষদে একই 
সম্পাদক চিরকাল থাকবেন সেটা সম্ভবপর নয়। বিশেষ করে 
পরিষদের পত্রিকা তো মালিকানার পত্রিকা নয়। সে সম্পাদক 
হন নির্বাচিত। সৌরেন্দ্র মোহলের প্রভাব কাটিয়ে পত্রিকা চালাতে 


গ্রন্থাগার 


ভার পরবর্তী সম্পাদক অরুণ কান্তি দাশশুল্তের খুবই মুস্কিল 
হয়েছিল। বিশেষ করে. সে সময়ে চীন-ভারত সীমান্ত সবে 
দেশে জরুরী অবস্থা জারী your পরিষদে সরকারী সাহাযা 
বন্ধ হওয়ার আশঙ্কায় সেদিল "গ্রন্থাগার" thera কলেবর ক্ষীণ 
এবং sap বর্জন করা হয়েছিল। সে সময়ে পত্রিকার মালের 
অবনতি হয়োছে বলে কঘা উঠলেও কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পত্রিকার 
মানের কোন হেরফের হয়নি। আর সেই থেকেই পত্রিকার 
হান অবনমনের অভিযোগ মাঝে যাঝেই হয়ে থাকে) 
wee পত্রিকার কালেবর ক্ষীণ হয়েছে, প্রচ্ছদ বন্তি 
হয়েছে, 'গ্রস্থাগার-সংব'্', 'গ্রন্থগার দিবস সংবাদ", "বার্তা 
বিচিত্রা প্রভৃতি বিভাগ থকেছে না বা এসব অল্প স্বল্প থাকে 
বলে পত্রিকার কিছু যৌলিক পরিবর্তন হয়েছে। হয়তো এসব 
থেকেই মান অবনমনের কথা এসেছে। এখন দেখা যাক মান 
অবনজনের এই অভিযোগ Sera সত্য! 

১৪০৫ থেকে ১৪০৭ বঙ্গাব্দে পত্রিকায় প্রকাশিত 
লেখাগুলি নিয়ে আমরা এর বিচার করতে পারি। ১৪০৫-এর 
পৌষ সংখ্যাটি FEN PNR বোহন গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা। এতে 
ছিল সবই আমন্ত্রিত লেখকের লেখা ।এ সংখ্যাটি আমরা বিচার 


২7 সিথেকে বাদ দিতে পারি। 


১৪০৫-এর ফাছুন সংখ্যায় "অবিচল আখ্যা ও সূচীকরণ 
কোভ' এবং ‘anti গ্রন্থাগারে সংবাদপত্র ভিত্তিক পরিষেবা 
(সৃচীপত্রে অবশা দুটি প্রবন্ধেই ভুল আব্যা দেখা যায় 'কোড' 
স্থলে 'রোড' এবং 'পরিষেবা' স্থলে “পরিবেশ হয়েছে দেখা 
যায়) যে দুটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে তা নিশ্মমানের কেউ বলতে 
পারেনা। 

১৪০৫-এর চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'বঙ্গে গ্রন্থাগার 
আন্দোলন আধুনিক গ্রহ্াগারের উন্মেষ ও বিকাশ' আর্ত 
হয়েছিল ১৪০৫-এর কার্তিক ACID এবং পরবর্তী ১৪০৬ 
এর বৈশাৰ সংখ্যায়ও প্রকাশিত হয়েছে। এ লেখাটি এবং এ 
১৪০৬-এর বৈশাঝ সংখ্যায় প্রকাশিত নতুন আঙ্গিকে সিয়ার্সের 
বিধয় শিরোনাম তালিকা" এই লেখাগুলি কি নিম্নমানের? 

১৪০৬ এর ল্ৈষ্ঠ-আ্রাকা সংখ্যায় প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যালয় 
গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা' এবং ১৪০৬-এর কয়েকটি সং্যার 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত নির্বাচিত ভূষিকা সাহিত্যের পঞ্জী' 
কি নিশ্রমানের? বরং বলা যায় এপর্যন্ত বর্ণিত কোন লেখাই 
নিশ্লমানের নয়। এইসব লেখা অবশাই প্রশসোর দাবী করতে 
পারে। বিশেষ করে, নির্বাচিত ভূমিকা সাহিত্যের পঞ্লী' একটি 


কার্তিক; ১৪০৭ 


অসাধারণ BTL এইসব লেখার কোন কোনটি সম্পর্কে 
ইতিমবোই পাঠকদের প্রশংসা-সূচক পত্র এসেছে এবং তার 
মধ্যে কিছু পত্রিকায় ছাপাও হয়েছে। 

এছাড়া ১৪০৭ বঙ্গান্দে পত্রিকার বিভিন্ন স্যোয় এ পর্যন্ত 
যে কটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে 'সৃচীকরপ ও ট্রেনিং 
এবং “গ্রাম উন্নয়নে তথ্য শ্রধুক্তির ভূমিকা" (Tarh), 'বি এস 
কেশবন ও গ্রস্থাগারিকতার পক্চসৃত্র' এবং 'উচ্চতর frees 
গ্রন্থাগারে ব্যবহারকারীর দিশৃকর্শন (ery), 'তথ্যাধার হিসেবে 
ইন্টারনেট তথ্য উদ্ধার" (ভ্রাবণ), 'বরোদায় গ্রন্থাগার আন্দোলনে ` 
seers উদয়' এবং ই-মেল সার্ভিস (ভাদ্র) ইত্যাদি 
লেখ্যগুলিকে কোনক্রমেই নির্সমানের বলা যায় না। বরং এতে 
বৃত্তি সম্পর্কে সর্বাধুনিক জ্ঞান পরিবেশন যুগোপযোগী হওয়ায় 
এগুলি অবশ্যই আকর্ষণীয় হয়েছে: সম্পাদকীয় ওটুকরো-টাকরা 
খবর ও ধতিবেদন বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রবদ্ধগুলি নিশ্চয়ই 
Fearn বৈচিত্র এবং লেখার গুণে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। 
এইসব লেখকদের মবো গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের afea Prev, 
শরহীণখস্থাগারিক ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অনেকে 
রয়েছেন। এদের কেউ কেউ যেমন দীর্ঘকাল ধয়ে পত্রিকায় 
লিখছেন তেমনি একদল লক্তিশালী নবীন লেবকও পর্রিকায় 
লিখছেল। হয়তো পত্রিকার ক্ষীণ কলেবরই নিস্রমানের বলে 
অনেকের ফাছে মনে হয়েছে? কিন্তু কলেবর ক্ষীণ হলেই যে 
মানের অবনতি হবেই একথা মেনে নেওয়া যায় না। পূর্বেই 
বলা হয়েছে অর্থাভাবই এর কারণ। ডাকমাণুল সমেত বর্তমানে 
পত্রিকার প্রতি সংখ্যার জলা খরচ ১০,০০০ টাকার মত পড়ে। 
১২টি সংখ্যা ব্রকাশ করতে ১ লক্ষ ২০ হাজার থেকে ১ লক্ষ 
৪০ হাজার টাকার মত খরচ হয়। এই OF ব্যয় ভার বহন করা 
বর্তমানে পরিধদের পক্ষে একটি বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 

অবশ্য পত্রিকার ক্ষীণ কলেবর হওয়াও এক প্রকারের 
অধোগতি এটা স্বীকার করতেই হয়। এই ক্ষীণ কলেবরই 
“গ্রস্থাগার'-এর অস্তিত্বের সংকটের সাকেত বহল করছে। শীঘ্রই 
একে দ্বিমাসিক করার প্রস্তাব এসেছে। এরপর হতো স্বিমাসিক 
করেও সকেট এড়ানো যাবেনা, পত্তিকাকে ত্রৈমাসিক করতে 
হবে — তারপর বছরে দুটো - একটা ATT এবং তাতেও 
সংকট দূর না হলে এই দীর্ঘ দিনের পত্রিকাটি একেবারে বন্ধ 
হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিরেছে। 9৫ বছর আগে পত্রিকাটি 
Grae দেকে মাসিক হয়েছিল tert বছর পরে তা কি 
আবার ট্লৈমাসিকে ফিরে যাবে? 

= ১২ পৃষ্ঠার দেখুন 


৩ কার্তিক; ১৪০৭ 


স্বনির্ভর প্রকল্প এবং গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের ভূমিকা 
অসীম কমর দাস 
mons, মহারাচ্জা Ss চন্দ্র নন্দী কলেজ 


ভারী ও বৃহদায়তন শিল্প ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশে 
উল্লেখযোগা ভূমিকা নিয়ে থাকলেও ক্রমবর্ধমান বেকার সমসা 
সমাধানের ক্ষেত্রে এই শিল্পের ভূমিকা খুবই নগণ্য। শতকরা 
পয়ষট্টিজন আনুষ কৃষির উপর সরাসরি নির্ভরশীল গ্রামীন 
অর্থনৈতিক বিকাশে ভারী ও বৃহদায়তন শিল্পের প্রত্যক্ষ ভূমিকা 
বলতে কিছুই নেই। অথচ ৭০ শতাংশ মানুষ গ্রামেই বাস করে) 
ফলে গ্রামীন অর্থনৈতিক চেহারা খুবই বিবর্ণ এবং দ্রমবর্ধমান 
জনসংখাও বেকারী সেই বিবর্ণ চিত্রকে আরও Tefen করাতে 
সাহাযা করে চলেছে। সেইজনা স্বনির্ভর প্রকল্পের গুরুতর দিনকে 
দিন বেড়েই চলেছে। এই ধরণের প্রকল্পের তাবিজ ও বাবহারিক 
গুরুত্ব বর্তমান আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে খুবই প্রকট হায়ে উঠেছে। 
সরকারও এই প্রকে উৎসাহী হয়েছে এবং নানাতাবে এই 
প্রকল্পকে সফল করার জনা প্রয়াসী হয়েছে। বিভিন্ন পঞ্চবার্বিকী 
পরিকল্পনায় বিশেষতঃ তৃতীয় পক্চবার্যিকী পরিকল্পনা থেকে 
এই ধরণের প্রকল্পশুলিয় গুরুত্ব উপলব্ধি করা গেছে। জওহর 
রোজগার যোজনার মত বিভিন্ন যোজনা প্রকের মাধামে এই 
afer প্রকল্পটি গ্রায়ীণ অর্থনীতি তথা ক্রমবর্ধমান বেকার 
সমস্যার সমাধানে অগ্রগণ] ভূমিক নিতে পারছে এবং সামার 
অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটে চলেছে। এই ব্যাপক কর্মকান্ডে কিন্ত 
কোন পরিপূর্ণ তথা বাবস্থা পরিলক্ষিত হয় না। এইসব ক্ষেত্রে 
গ্রন্থাগার সহ তথা বিজ্ঞানের বিশেষ ভূমিকা থেকেই যায়। 
স্বনির্ভর প্রকল্পটির প্রকৃত অর্থ, এর বর্তমান তথ্য বাবস্থার 
" জ্রটিপূর্ণ দিক এবং গ্রন্থাগার ও তথা বিজ্ঞান ঝি ভূমিকা নিতে 
পারে বর্তমান আলোচনায় সেই আলোচনারই প্রয়াস নেওয়া 
হয়েছে। 
স্বনির্ভর প্রকল্প বলতে Frere উদ্যোগে স্বল্প মূলধলে কাজ 
কারবার সে কৃষিই হোক ব৷ ক্ষু্ শিল্পই হোক. এর মাধ্যমে 
স্বাবলস্বন হওয়াকে বোঝায়। কৃষিকাজ ও Rah te স্থাপন, এই 
দুই উপায়ে স্বনির্ভর প্রকজঙলি গড়ে উঠেছে। কৃষির মধো যেমন. 
মহসাচাষ, পাল চাষ, তুলা চাব, কাজুবাদাম চাষ, মাদুর কাঠি 
চাষ প্রভৃতি রয়েছে, তেমনি ye Pres হবো রয়েছে তাত 
qa শিল্প, রেশমশিল্প, লবণ শিল্প, পোলট্রি, কাঠের শিল্প হস্ত 
শিল্প apie এই ঘরণের শিল্পশুলিতে নিজস্ব উদ্যোগে স্ব 
সৃলধনে স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ রয়েছে. সেই সঙ্গে গ্রামীন 
অর্থনৈতিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করার TRA সুযোগ থেকে বার। 


অর্থনৈতিক বিকাশের পাশাপাশি malma বেকারী 
দূরীকরণের ক্ষেত্রেও স্বনির্ভর প্রকতশুলি লিশেষ ভূমিকা নিয়ে 
থাকে। তাই সরকারও এই ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী ভুমিকা 
নিয়েছে। নানান রণের সুযোগ সুবিধা যেমন জ্গণদান, ট্রেনিং, 
বিশেষত্রের পরামর্শ এবং এই সংক্রান্ত বিশেষ আঙ্গাদা দপ্তর 
যেমন ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প দপ্তর স্থাপন, OM BA District 
Indusinal Centre (DIC) Directorate of Small & 
Cottage Industries, এর হত উদ্যোগ সরকারী পর্যায়ে 
রয়েছে। গ্রামীন শর্থানেতিক কাঠামোকে TEROA করার কষে 
এই ঘে সরকারী উদ্যোগ তা খুনই প্রশংসাযোগ্য। বাক্তিগত 
উদ্যোগ ও সরকারী উদ্যোগ স্বনির্ভর souls যথার্থভাবে 
উদ্দেশামুখী করতে পারাতো, কিন্তু সেই পর্যায়ে স্বনির্ভর 
প্রকল্পগুলি পৌছতে পারেনি। স্বনির্তর প্রকঘুলি বাস্তবিক 
ক্ষেত্রে সঠিক লক্ষ্যমাত্রায় না পৌছানোর অনেক কারণ রয়েছে। 
সেগুলির যবে ক্রিপূর্ণ তথা ব্যবস্থা একটি অন্যতম দিক। সমস্ত 
প্রকল্পটি বা আরও পরিক্কার করে বলতে গেলে প্রকল্পের বিভিন্ন 
শাখা্ডলি অসংগঠিত তথ্যবাবস্থার মধো দিয়ে চলোহে। কোন 
তথ্যপ্রবাহ নীতি নেই, কোন গাইড লাইন নেই। একক্তন উৎসাহী 
উদ্যোক্তা কিভাবে, কোথায়, কি ধরণের প্রবন্ম নিতে পারে, কি 
কি আর্থিক সুযোগ সুবিধা সরকারীভাবে পাওয়া যেতে পারে, 
উৎপাদিত প্রবোর বাজ্ঞারভাত কিভাবে হবে এবং কোথায় 
কোথায় হতে পারে, সর্বাধিক মুনাফা পাওয়ার সম্ভাবনা 
কতখানি, প্রতিযোগিতা কতখানি প্রভৃতি প্রশ্ন গুলির যথার্থ উত্তর 
পাওয়ার ঝরনা যে সংগঠিত তথ্য দরকার, সেরকন কোন 
সংগঠিত তথানীতি নেই বললেই চলে। সমগ্র প্রকল্পটি বিক্ষিপ্ত 
এবং গতানুগতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কোন রকমে চলে। এবং 
তথ্যবাবস্থা নায়ক ধারণাটির কোন অস্তিত্ব নেই। কোন একজন 
anh বা প্রান্তিক শিল্প স্থাপলে উদ্যোক্তার কাছে জানার উপায় 
নেই যে, তার উৎপাদিত স্রবাটি কিভাবে-কোথায় বিক্রয় করবে, 
কি ধরণের প্রতিযোগিতার সশ্দুবীন হতে পারে, অর্থনীতির 
ধারলা অর্থাৎ উৎপাদন নীতি, উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে 
কাম্যনীতি, গ্রস্থাগার পরিফল্পানা না থাকার ফলে স্বনির্ভর 
শ্রকল্পগুলি চলে অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর করে, ফলস্বরূপ 
এই seen সার্বিক উদ্দেশোর কান্বাকাছি পৌছাতে পারেনি। 
গ্রামীণ অর্থনৈতিক বিকানও জল প্রশাসন ব্যবস্থাপনায় 


ayer 


পদ্মায়েত বাবস্থার ভৃনিকা একটি উল্লেধযোগা দিক। ATS 
করে ঘাকে এবং সেশুলির তদারকি করে । কিন্তু এই SEE 
জন! কোন গ্রন্থাগার শবিবেবামূলক বাবস্থা পঞ্জায়েত 
বাবস্থাপনায় নেই। যে সব পাবলিক লাইব্রেরী রয়েছে তা 
শ্ুয়োজনের তুললায কম এবং OF সব শ্রস্থাগাবশুলি থেকে 
স্বনির্ভর প্রকল্পন্রনিত তথ্য পাওযার কোন সুযোগ নেই এবং 
পাবলিক লাইব্রেহাওলি মূলত এই উদ্দেশ সাধনের জলা গরিত 
হয়নি ৷ তাই শ্রয়োজনভিভ্তিক তথাবাবস্থা ও সঠিক গ্রন্থাগার 
নীতি না থাকার ফালে স্বনির্ভর প্রকল্পটি তথাহীন অবস্থার মাহো 
দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এইরুপ অবস্থায় args সাবিক Se 
কখনো কামাস্তরে উপনীত হতে পারে না। একটা বিক্ষিপ্ত 
ততথ্বাবাবস্থা এই প্রকল্পটির সঙ্গে জড়িত প্ততোকটি পক্কায়েতের 
অধীন যদি একটি তথাতে গড়ে তোলা যায় তবে এই সমস্যার 
সমাধান কিছুটা হলেও করা যেতে পারতো। একজন দক্ষ 
গ্রদ্থাগারিকের পরামর্শ, সহযোগিতা ও পরিচালনায় এই ধরণের 
স্বনির্ভর শ্রকল্পের জনা বিভিন্ন তদোর সম্মিলিত করেন, 
ier ফরেন সঠিকভাবে তথোর সংগঠন করে সঠিক 
বাবহাবকারীর কাছে সঠিক সনয়ে সঠিক তথ্যটি পৌছে দেওয়া 
সন্তব হবে। যে সব সাধারণ ও গ্রামীন গ্রন্থাগার রয়েছে 
সেখানেও এই স্বনির্ভর প্রকলপযুক্ত তথোর সমাবেশ ঘটানো যোতে 
পারে এবং সাধারণ গ্রন্থাগারের সার্বিক উদ্দেশ্যের সংগে স্বনির্ভর 
প্রকল্পের উদ্দেশ একডত্রীকরল করা যেতে পারে। 

বিষয়টিকে একটি উদাহরল সহবোগে দেখানো যেতে পারে। 
এই ক্ষেত্রে মেদিনীপুর জেলাকে বেছে নেওয়া হল কারপ 
মেদিনীপুর ভেলা পশ্চিববঙ্গের বৃহত্তম ডেলা হলেও ভারী ও 
বৃহদায়তন শিল্প গুটিকতক থাকায় সমস্যার সুরাহার CFTA 
স্বনির্ত” remo firs ভূমিকাই যথেষ্ট এই জেলায় কুধরপের 
তত শিল্প তাদের মধ্যে অন্যতম । জেলার অর্থনৈতিক বিকাশে 
তাত frua fre কৃধির পরেই। সমীক্ষায় দেখা গেছে. 
জেলার চাহিদার an এক তৃতীয়াংশ কাপড় এই তাতশিত 
থেকে আসে। মেদিনীপুর সদর উত্তর ও দক্ষিণ নহকৃমার 
আনন্দপুর, কেশপুর- কাঘি separa মুগবেডিয়া, অনর্তি, 
তমলুক মহকুমার Tas As, ঝাড় গ্রাম মহকুমার 
গোলীবল্লভপুর. কাড়প্রাম. ঘাটাল মহকুনার চন্ত্রক্সোণা, ক্ষীরপাই 
ইতাদি নানান ভায়গায় প্রায় ১.২০.০০০ এর মত BT নিযুক্ত 
ররেছে। অথচ এই ধরণের প্রকল্পের জন্য কোন সংগঠিত তথা 
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সরবরাহ নীতি লেই। এই শিল্পের সং”গে সম্পর্কিত বিভিন দিল 
যেমন Spree কিভানে (পেয়ে থাকে, কারা সরবরাহ কারে, 
সঠিক yom কাচামালগুলি পাওয়। we কিন, প্রয়োজনীয় 
যন্তুপাতি কিভাবে. কি নৃলো পোয়ে থাকে. সরকারী FT, 
আল, অনুদ্ন, new যায় কিভাবে, কোন সমবায় আদ কিনা, 
উৎপাদিত দ্রবাটির নির্দিষ্ট মান আছে কিলা. গলেয়লাগার 
প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, Stn বাবস্থা এই শিল্পে কতটা a কে 
থাকে ইত্যাদি বিহয়ণ্ডলি যেমন TEISA শহবের কাছাকাছি 
বাহানশিতে একটি সংগঠিত বাডার রয়েছে তাতজ্ঞাত দ্রবোর 
বিক্রয়ের ভলা।এই বাভার জেলার উৎপাদিত Sra পঙ্ছে 
ঘথেষ্ট নয় এবং সঠিকভাবে কলতে গেলে এটা কোন সংগঠিত 
বাজ্ঞার নয়। শ্রান্তর্তাতিক বা ভাতীর বাডারে কতটা চাহিল 
রয়েছে সে বিবযটাও দেখ দরকার। সমীক্ষায় নেখা গেছে 
উপরিউক্ত দিকগুলির কোন যথাথ তথাভিভিক রূপ নে যা 
কোন তাত শিলে আগ্রহী উদ্যোভ্তাকে ATT MATS পানে কা 
বর্তমানের তীাতশিল্ণ্ডলিকে আরও তথাভিভিকভালে সংগঠিত 
করতে পারে ফাল ডেলার তাত শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হয়ে 
চঙ্গেছে। সংগঠিত তথোর অভাবের Gay তাত শিল্পের মত 
একটি গুরুয় পূর্ণ স্বনির্ভর প্রকল্প যার্থভাবে কার্যকরী ভূমিকা 
দিকগুলি বিশ্লেষণ করে তথ্যের উৎসণ্ডলি কি কি হতে পারে, 
কাদের GA তথাগডলি বাবহার করা যোতে পারে. কিভাবেই 
তারা পারে খুবই শুরুত্বপূর্ণ দিঝ। Tra উৎস. ব্যবহার, 
সংরক্ষণ করার সঙ্গে সঙ্গে যন সমগ্র তথ বাবস্থাটিকে পচ্জায়েত 
বা অজঞালের সংগে একটি uni হিসাবে গড়ে (তোলা যায় তবে 
স্বনির্ভর প্রকল্পটি আরও পরিপূর্ণতা লাভ করাতে পারবে। 

এইক্ষেন্রে গ্র্থাগারও বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে। সেই 
সঙ্গে তথাবিভ্রানের শিক্ষার্থী ও ভবিতযতের গবেধূকদের কাছেও 
বিষন্তটি নতুন flere খুলে দিতে পারে। যদি বিশ্ববিদালয়ের 
গ্রন্থাগার ও তথাবিল্ঞান বিভাগ. বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, (জেলা 
গ্রন্থাগার. সরকার এবং এই বিষয়ে আগ্রহী পেশাদারগল একত্রিত 
হয়ে PER চালায় এবং এই ধরনের প্রকল্পের বিভিন্ন 
দিকগুলির সঠিক তথাভিত্তিক গবেষণা ফর এবং তথা সংগ্রহ, 
বিশ্রেষপ. সং্তেবণ করে সেগুলিকে ব্যবহারিক দিক হিসাবে 
তুলে হরে এবং যথার্থ তথ্যভিত্তিক রূপরেখা স্থাপনে আগ্রহী 
হয় তবে স্বনির্ভর প্রকল্পটি সঠিক রূপে BONE হতে পারবে 
এবং গ্রন্থাগার ও তথ বিজ্ঞান জগতটি তার ব্যবহারিক ও 
প্রায়োগিক উভয় দিক দিয়ে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে eT 
এই বিষত্রে যথেষ্ট গবেষণার সুযোগ থেকে হায়) 


গ্রন্থাগার 


৫ কার্তিক; ১৪০৭ 


বনানী সেনগুপ্ত 


কোন একটি সামান্তিক পরিবেশে তথা আহরণ করার 
বিষয়টি গ্রহীতার (১) রয়োন্তন (২) আগ্রহ (৩) তথ্যের নাগাল 
" পাওয়ার সুযোগ এবং (৪) তথা আহরণ করার কুশলতার উপর 
. নির্ভরশী্গ। সাধারণতঃ, কোন বাক্তি তখনই তথা সংগ্রহে 
ব্যাপৃত হয় যখন সে মনে করে যে এই সংগৃহীত তথ্য তার 
কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক হবে। তথোর প্রয়োজন 
এইভাবে অন্ত করা সত্তেও তার বাক্তিত্বের কারনে সে তথা 
সংগ্রহ বা আহরণে পরাত্খুখ থাকতে পারে। বাক্তির চারিত্রিক 
এই দিকটি ছাড়া তথা আহরণের অনা একটি আবশ্যকীয় শর্ত 
হল — খহীতাকে প্রয়োজনীয় তথ্যের উৎস বা পথের কার্যকরী 
নাগাল পেতে হবে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাতাবরণে তথ্যের 
নাগাল পাবার অন্যতম পথ হল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রদ্থাগার। 
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮-৪৯) সঙ্গতভাবেই 
মনে করেন “গবেষণার ক্ষে্রে প্রত্যক্ষভাবে এবং শিক্ষামূলক 
কান্ডে পারোক্ষভাবেগরস্থাগার, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের 
হাদপিন্ডের ভূমিকা পালন করে। বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য 
প্রয়োজন গ্রন্থাগার ও গবেষণাগার, অন্যদিকে মানবিক বিয়ে 
গবেষণার জন্য গ্রস্থাগার একই সঙ্গে গবেবণাগারেরও ভূমিকা 
om" 
্্থাগারবিজ্ঞানের পথিকৃৎ ডঃ এস,আর রঙ্গনাথন মনে 
+ করেন “ছাত্রছাত্রীদের ভ্ঞানম্পৃহা বাড়ানো ছাড়াও জ্ঞানের 
প্রতিটি শাখায় জাম্মমান তথাগুলো সংগ্রহ এবং বিনান্ত করে 
শিক্ষক, গবেষক ও পরিণত ছাত্রদের কাছে পৌঁছে দেওয়াটা 
বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্তব্য। একজন গ্রন্থাপারিক যদি 
প্রয়োজনীয় তথ] খোজ্ঞার orate করে দেন. তাহলে শি, 
গবেষক ও ছাত্রদের মুল্যবান সময় বাঁচে _ এই অর্থে 
্রদ্থাগারিক হচ্ছেন গবেষণার একজন অংশীদার”। 
ঘাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রস্থাগার ব্যবস্থা ৮ 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটি প্রতিষ্ঠান (১৯০৬ সালে 
National Council of Education-aa দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং 
১৯৫৫ সালে এটা একটা সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করে) যেখানে কারিগরী, বিজ্ঞান, এবং কলা তিনটি বিভাগ 
একই ক্যাম্পাসের মধো অবস্থিত। যদিও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 


কয়েকবছর পূর্বে অপর একটি ক্যাম্পাস চালু হয়োছে যেখানে 
কারিগরী বিভাগের কয়েকটি শাখার নিয়মিত ক্লাস হয়। তিনটি 
বিভাগের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এবং গবেষণারত ছাত্রছাত্রীরা 
তাদের পাঠ পিপাসা মেটায় বিশ্ববিশ্যালয়ের গ্রছাগারের 
পাহায্ে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের fm oyna পাঠকদের 
গহিদা অনুযায়ী গ্রন্থ বই) নির্বাচন তরেন। যদিও তা বাজেটের 
উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল কিছু বই আবার দানের মাধায়ে 
এখানে এসে থাকে। 

কেন্দ্রীয় seins বিভিন্ন বিভাগ আছে দেখানে সমস্ত বই 
Afan পদ্ধতির মাধানে একন্তন পাঠকের কাছে গিয়ে পৌছোয়। 
বে সমস্ত বই সংখ্যায় বেশী বা টেকস্টু বই দেগুলো সঞ্চালন 
বিভাগ (Circulation unit) থেকে ছাত্রছাত্রীরা লেনদেন করে 
থাকে। সেক্তন্য একটা নিনিষ্ট সময়সীমা দেওয়া হয়। নিদিষ্ট 
সময়ে ফেরৎ না দিলে শাস্তির ব্যবস্থা আছে। যে সমস্ত বই এর 
একটি কপি ঝা দূর্মূলা সেশুলো৷ রেফারেন্স বিভাগে রাখা হয়, 
যাতে গ্রস্থাগারের মধোই যে কোন পাঠক এ বইটি ব্যবহার 
করতে পারে। সঞ্চালন বিভাগে বই এর সংখ্যা সাড়ে তিনলাখের 
মতো এবং রেফারেন্স বিভাগে বই-এর সংখ্যা প্রায় পাঁচশ 
হাজার । সার্কুলেশন বিভাগ বন্ধ অভিগঞ (Closed Access) 
এবং UTA ও রিডিং ক্রম অবাধ ভ্রভিগম (Open 
Access) বাবস্থায় চলে । সার্কুলেশান বিভাগের বই নেওয়ার 
জন্য ছাত্রছাত্রীরা বই-এর ক্যাটালগ ব্যবহার করে চাহিদা পেশ 
করে। অত্যধিক চাহিদা না থাকলে আধঘণ্টার মাধা বই 
ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে যায়। একতলার (রিডিং কুমে) 
পাঠকক্ষে বসে পড়ার আনা চাহিদা অনুযায়ী সকল বিষয়ের 
পাঠ্য পুস্তক রাখা হয়েছে। কিছু বই গ্রন্থাগারের ভিতর থেকে 
জেরক্স করাও হয়ে থাকে। আবার কিছু বই একরাতের জন্য 
বাড়িতে দেওয়া হয়ে থাকে। 
একটি সমীক্ষা $ 

কোনো গ্রন্থাগারের সম্পদ সংগ্রহ যেমন জক্ররী, :স্পদের 
যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কিনা সে বিষয়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। 
প্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে একটি 
গ্রন্থাগারের মুল্যায়ন করা সন্তব। 


Tea 


গ্রন্থাগার বাবহারকারী হিসেবে হাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছন্রছাত্রীদ্রে আচরণ মূল্যায়ন করার ক্তলা ১৯৯৮ সালে একটি 
সমীক্ষা জরা হয়েছিল : নূলত: প্রথম ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীদের 
মধোই এই সমীক্ষা করা হয়েছিল। প্রতিটি নমুনার (এক্ষেয়ে 
ছাত্র বাছাত্রী) তথা ব্যবহার পদ্ধতি এবং বিশ্ববিদ্ালব গ্রন্থাগার 
সম্পর্কে বাক্তিগ্ত মতামত সংগ্রহের মাধামে সমীক্ষাটি করা 
হয়। যেমন - বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের শ্থাগার বাবহার করে 
কিনা; বিশ্ববিদালায়ে প্রবেশের আগে গ্রন্থাগার ববহারের পূর্ব- 
অভিজ্ঞতা ছিলো কিলা: কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় গ্রন্থাগার 
ব্যবহারের পরিমাণ; বই বা অনা প্রয়োজনীয় দির নাগাল 
পাওয়ার পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয় সময়; ayers বসে 
পড়াশোনার জল] বাধিত সময়: বই os করার এবং বেধে 
দেওয়ার প্রকৃতি: কি কি ধরণের নথি ব্যবহার করে: গ্রন্থাগারের 





TETA ব্যবহার করে থাকে। তার এই ব্যবহার পদ্ধতি শাখা 
ভেদে (Faculty), শ্রেণীভেদে ও গ্রদ্থাগারভেদে fen ভিন্ন। 
যেমন - 

এই সারণীতে বিভাগীয় গ্রন্থাগার, ada গ্রন্থাগার ও 


কার্তিক; ১৪০৭ 


কোন্‌ কোন্‌ সুবিবাশুলি সে কাজে লাগায়: ইত্যাদি বিষয়ে একটি 
প্রশ্নাবলী ছাত্রছাত্রীদের কাছে রাখা হরেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মোট ছাত্রছাত্রীদের তিন শতাংশ এ প্রশ্নাবলীর সম্পূর্ণ উত্তর 
দিয়েছিল। এই সমীক্ষার waren Tomy ছিলো বিভাগীয় 
গ্রন্থাগার ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগাবের বাবহারের ক্ষেয়ে ছাত্রছাত্রীদের 
আচরণের তুলনা করা। এছাড়াও যে বিধয়টি এই সমীক্ষায় 
গুরুত্ব পেয়েছে — তা হ'ল কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অব্যবহার বা 
কাচিৎ ব্যবহারের কারণ অন্বেষণ) 
mma কেন যাই ৫- 

যাদবপুর বিস্বকিনালায়ের ছাত্রছাত্রীরা গ্রন্থাগারে পাঠ্যপুস্তক 
ছাড়াও সংবাদপত্র, বিভিন্ন সাময়িক পত্রপত্রিকা. পড়ার জন্য 
ব্যবস্থার করে থাকে। এছাড়াও তারা পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের 
সঙ্গে সঙ্গে তার সহায়ক গ্রন্থও বিভিন্ন SY সংগ্রহের প্রযোক্তনে 


বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের গ্রন্থাগারের ব্যবহারকারীদের পুঞ্জিত 
যোগফল ধরা হয়েছে। কোন ছাত্রছাত্রী তিনপ্রকারের গ্রন্থাগার 
ব্যবহার করলে তার নাম তিনবার এসেছে 


১নং সারণী ছেকে কিনতু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যে সকলশ্রেশীর 


গ্রন্থাগার 


ম্বাতকোভর শাখার ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সাময়িক পত্রপত্রিকা, 
বই ও তার সহায়ক বই, সংবাদপত্র পড়ার জন] এবং বই 
বাড়িতে 99 করার জনা গ্রন্থাগারে আসা যাওয়া করে থাকে 
অন্যান্যদের তুলনায় বেশী। আবার দেখা যাচ্ছে কলাশাখার 
স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা অন্যান্যদের তুলনায় 
সাময়িকপত্র পড়ার জন্য, RAEI পাঠের জন্য এবং 
তাৎক্ষণিক কোন নির্দিষ্ট তথা ভাহরণের জনা সবচেয়ে বেশী 


কার্তিক; ১৪৩৭ 


গ্রন্থাগার নাবহান করে পাকে । আবার বিজঞানশাধার 
ছাত্রছাত্রীদের ram কলা ও কারিগবী বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা 
বই পড়া ছাড়াও অল্যালা কারণে গ্রদ্থাগারে জামা যাওয়া ভরে 
যেমন - কারোর সঙ্গে দেখা করার জন্য বা অবসর সময় 
কাটানোর জনা। তবে বেশীর ভাগ ছাতছাত্রীই যে গ্রদ্থাণারে 
বই নেওয়ার ভন্য ও পাঠের ভলা হাসে তা উপরোক্ত সারশাতে 
পরিদ্ধার। 





সারণী -২ 





ছাত্রছাত্রী 












হঠাৎ পেয়ে mem | শুধু মাত্র বই 
সময়ে করার জন্য 











শ্রাতক কারিগরী শাখা 

















কেন্তীয়গ্রদ্থাগার 











ree fear শাখা 


স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান শাগা 


মাতকোন্তর কলা শাখা 


অপর একটি সারণীতে (ane সারণী) যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের গ্থাগার ব্যবহারের প্রকৃতি লক্ষ 
করার মতো — 

এই সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে শ্রাত কশ্রেণীর 
ছাত্রছাত্রীদের উল্লেখযোগ্য আলে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে যাতায়াত 
করে বই ও অন্য তথ্য আহরণের জনা। অনেক ছাত্রছাত্রীরা 
নিয়মিতভাবে বইগড়ার জন্য A আসে। কিন্ত হঠাৎ ক্লাস 
বন্ধ হয়ে গেলে ছাত্রছাত্রীদের এক বড় অংশ গ্র্থাগারের দ্বারস্থ 


যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিভাগীয় ও কেন্দ্রীয় 
দুটি গ্ৰন্থাগারই প্রয়োজনমতো ব্যবহার করে। যে সব সুবিধা 
ছাত্রছাত্রীরা নিয়ে থাকে তা সারণীর মাধ্যমে দেখালে বিষয়টি 
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সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করা যাবে। 

সারণী নং ৩ -এ দেখা যাচ্ছে গ্রন্থাগারে বঙ্গে বই পড়ার 
SRS) বহু ছাত্রছাত্রীর মধোই রয়েছে। তবে CORN TANNA 
তুলনায় বিভাগীয় গ্রন্থাগারে বাসে পড়ার প্রবণতা যে 
ছাত্রছাত্রীদের বেশী ভা এই চিত্র থেকে পরিষ্কার। সম্তবতঃ 
ব্যক্তিগত সাহাঘাই এর কারণ। তবে কারিগরী শাখার বহু 
ছাত্রছাত্রী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের একতলার পাঠকক্ষে বহক্ষণ 
পড়াশোনা করে। তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় কলাবিভাগ 
ব্যতিরেকে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিভাগের স্নাতকোত্তর 
ছাত্রছাত্রীরা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের তুলনায় বিভাগীয় গ্রন্থাগার 
বেশী ব্যবহার করে। আবার রেফারেন্স বিভাগের ক্ষেত্রেও 
ছাত্রছাত্রীরা oats suena অপেক্ষাকৃত বেশী ব্যবহার করে 
থাকে। 










বাবহারকারীদের সংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে 
দৃ'ধরণের গ্রন্থাগার মিলিয়ে রিভিংরুম-এ বসে লেখাপড়ার 
সুবিধাটিই সর্বাধিক ব্যবহাত হয়! দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানটি 
যথাক্রমে অধিকার করে রেফারেন্স ও সন্ভালন বিভাগের 
(সার্কুলেশানের) সুবিধা। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের একতলার 
রিডিংরুমে পুরানো প্রশ্নপত্রের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য? 
কি কি ধরণের তথ্য ব্যবহার করে ৪ 

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ছাততছাত্ত্রীদের 
প্রত্যাশা মতো পাঠাপুস্তক সংগ্রহ করে থাকে। সমীক্ষায় দেখা 
হায় ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যপুস্তকই বেশী ব্যবহার করে। তা বিভাগীয় 
ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার দু'জায়গাতেই। এর পাশ্শাপাশি দেখা ঘায় 
তারা সহায়ক ay, বিভিন্ন সাময়িক পত্রপত্রিকা, বিভিন্ন ধরণের 
রিপোর্ট, সবোদপত্র ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করে 
থাকে। রেফারেন্স বিভাগের ব্যবহারও যথেষ্ট হয় কারণ কলা- 
বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা পাঠাপুস্তক ব্যবহারের পাশাপাশি সহায়ক 
TES VIM করে অন্যান্য বিভাগের তুলনায় অনেক বেশী। 
আবার কিছু ছাত্রছাত্রী (কলাবিভাগের) এমন কিনতু তথ্য ব্যবহার 
করে যা সম্পূর্ণ এনসাইক্লোপেডিয়ার সংগ্রহ। তবে বিভাগীয় 
গ্রন্থাগারের তুলনায় রেফারেন্স বা সহায়ক প্রস্থ কেন্দ্রীয় 
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্বস্থাগারেই বেশী; অতএব এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা কেন্দ্রীয় 
MUNE বেশী ব্যবহার করে থাকে। 
পাঠক্ষ ব্যবহারের ধরণ t- 

এবার দেখা যাক ছাত্রছাত্রীরা কেন্্রীয় ও বিভাগীর 
্র্থাগারের পাঠকক্ষ কি ভাবে ব্যবহার করে। ৪ নং সারলীতে 
লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে গ্রন্থাগারে পদার্পণ করলে সেখানে 
বসে লেখাপড়া করবার ন্যুনতম সময়সীমার ক্ষেত্রে একটি ' 
ছাত্রগোষ্ঠী ব্যতীত কেন্ট্রীয় বা বিভাগীয় গ্রন্থাগারে ছাত্রদং্যো 
প্রায় সমান। দীর্ঘক্ষণ ধরে পড়াশোনার ক্ষেত্রে Coty 
গ্রন্থাপারেই ছাত্রীদের সংখ্যাবিক্য দেখা যায়। 

এই সারগীতে (সারণী 9ক) আরো পর্ধ্যালোচনা করে 
দুঘরনের গ্রন্থাগারে বসে পড়াশোনা করার মিডিয়ান সময় ঘন্টায় 
নির্দয় করলে দেখা যায় যে প্রতিবার গ্রন্থাগারে পড়তে এলে 
ছাত্রছাত্রীদের sire সময় ঘস্টায় এইরূপ £- 

এক্ষেত্রে গরদ্থাগার ভেদে BS সময়ের তারতম্য লক্ষ্যনীয় | 
অবশ্য মনে রাখা দরকার যে কেন্ত্রীয় গ্রন্থাগারে বসে পড়াশোনা . 
করার ঘটনা বিভাগীয় শ্রস্থাপারের তুলনার কম ঘটে থাকে 
(সারণী - ১) 

এবার তাকালো OF বই বা অন্য কোন তথ্য ce 


কার্তিক; ১৪০৭ 


সারণী ৪ 
(পাঠকক্ষে) রিডিং রুমে বারিত পড় সময় 
| ____০১ক্গা ১২ষ্টা_২৩ফ্টা ৩৪ ছটা ৪-৫ ক্ষ | 
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ধরণের দিকে। SETA ভেদে ছাত্রছাত্রীদের বই খোলার ধরণ 
নিশ্বোক্ত সারণীতে (সারণী নং ৫) দেখা যাক। 

দেখা যায় যে একই ছাত্র বা ছাত্রী বই বা শ্রয়োদ্লীয় তথা 
fafan পদ্ধতিতে খুঁজে বার করে। ক্যাটালগ অনুসরণ করে 
তথা খুঁজে বার করার ক্ষেত্রে বিভাগীয় গ্রন্থাগারের তুলনায় 





কেন্দ্রীয় serra এগিয়ে । বিভাগীয় গ্রস্থাগারে বাক্তিগত সম্পর্ক 
বাগ্ৰস্থাগার কর্মীদের সহায়তা বেনী কাজে লাগছে। দেখা TPR 
গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার কর্মীদের সহায়তা ছাত্রছাট্ারা বিভাগীয় 
গ্রস্থাগারেই বেশী পায়। এই দুটি পদ্ধতি ছাড়াও ছাত্রছাত্রীরা 
বিভাগীয় গ্রন্থাগার এবং কেন্দ্রীয় গ্রস্থাগারের পাতকক্ষে সরাসরি 














গ্রন্থাগার ১০ কার্তিক: ১৪৩৭ 


তথয শিল্েরাই তাক থেকে নিয়ে বাবাহার করতে পারে। সেখানে কেন ETA ঘায় না 8 

তাদের চাহিদা নিজেরই অনেকাংশে মেটাতে সক্ষম । এজনা সমীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে যে যাদবপূর 

এই পদ্ধতির সুবিধার কথা অনেকেই উল্লেখ করেছে। কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ছাত্রছাত্রীর ৯৮.৫ শতাংশ বিভাগীয় 

কিছু অসুবিধার দরুণ ছাত্রছাতীদের গ্রন্থাগার বিমুধতা লক্ষ গ্রন্থাগার ব্যবহার কবে এবং ৯৬.৫ শতাংশ SS গ্রন্থাগার 

করা মায়। ব্যবহার করে। এদিক থেকে সংবাদুটি সন্তোষভনক. হলেও 
সারদী- ৬ 


কোরীয় গ্রন্থাগার ব্যবহার কম করে বা কখনই ব্যবহার করে না কারণ 


কেন্টীয় TUNTA সনন্ত সম্পন কা সুযোগসুবিধা সম্পর্কে ওয়াক্িবহার না পাকার দরুণ 
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৩৪-২৮ শতাল 
arome 
কেন্দ্রীয় শ্রহাগাবের সনয় FTAA সময় এক হওয়ার দরুশ। 
BD TENA থেকে বই সংগ্রহ করতে অনেক সনয় লাগে। 
: _ ডিনাণ্ড এর বই সব সময় পাওয়া যায় না 
ESR গ্রন্থাগারের বই-এর অবস্থা খুবই খারাপ; ছেঁড়া, পুরাণো সংস্করণ। 
১০1 কেন্টীয় গ্রদ্থাগারের বেশীরভাগ বই-এর পাতা কাটা বা ছেঁড়া থাকে। 


z 4৫ 
২। যাৱ যার নিজস্ব সংগ্রহেই কাজ হয়ে যায়, সেহেতু LENT আসার শুয়োক্তন নেই ১১.৪ শা 
8 To ওয়া হয় TX 
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সাহ 


৪৫.৭১ শতাংশ 





= 
লক্ষ্য করা গেছে SSM গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের GT না বলে কারণ দেখিয়েছে, ৪৬ শতাংশের মতে বইগুলো 
৩৫.৭৫ শতাংশ রাসে একবার বা তার চেয়ে কমব্যর SM পুরাণে৷ সংস্করণের, পাতা নেই ইত্যাদি কারণে অব্যবহার্া। 


গ্রন্থাগারে যায়। দেখা গেছে বই সময় নতো ফেরং লা হওয়ার ফলে ও বই 
এই ছাত্রছাত্রীরা কেক্রীয় গ্রন্থ'গার কন বাবহারের সপক্ষে চাহিদ্ামতো সকলের কাছে পৌছায় না। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের 
কতগুলি যুক্তি দেখিয়েছে :- অধো বই না পাওয়ার ক্ষোভ তৈরী হয় যা নিজেদেরই সৃষ্টি। 
লক্ষানীয় যে এদের মধে ৯৭ শতাংশ চাহিদা অনুযায়ী বই _ এপ্রসঙ্গে _ 
সারদী -৭ 





বই CEN দেওয়ার অভ্যাস ঃ- এই সারণী (৭নং সারণী) থেকে দেখা বাচ্ছে কারিণারী 

ছাত্রছাত্রীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বই ষ্রণ করে শাখার শ্রাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীদের এরং কলা শাখার ছাত্রছাত্রীদের 
সময়েমতো ফেরৎ দেয় না। এই দৃশ্য সব সময় চোখে পড়ে। বই ফেরৎ দেবার ধরণটি উৎসাহব্যঞ্রক, আবার সব মিলিয়ে 
এবিষয়ে তাদের উত্তর থেকে বে চিত্র ফুটে উঠেছে তা এই দেখাহাচ্ছে ede গ্রন্থাগারের তুলনায় বিভাগীন গ্রন্থাগারের 
রকম _ বই ফেরৎ দেবার অভ্যাদটি কিছুটা ভাল। 


১ মাস - ২ মাস দেরীতে 
২ মাস - ৩ মাস দেরীতে 
৩ - ও মাস দেরীতে 

৬ - ১২ মাস দেরীতে 
১ বছরের উপর 


বিলন্বের পরিমাণ 1- 

এবার ছাত্রহাত্রীদের ফেরৎ দেওয়ার বিলম্বের পরিম'প 
করা যাক্‌। প্রথম পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের ফেরৎ দেও: 
বইগুলোর থেকে নির্নিচারে ৩৪৩টি বইকে পরীক্ষা করে যে 


৩.৬.৯৭ - ১৫.৯-৯৭ 


১৬.৯,৯৭ - ১৫.৩.৯৮ 
১৬.৩.৯৮ = ১৫.৬.৯৮ 
১৬৬.৯৮ + ১৫.৭.৯৮ 
১৬.৭.৯৮ - ১৫.৮.৯৮ 
১৬.৮.৯৮ - ১.৯.৯৮ 


আলোচনা আগের পরিচ্ছেদে দেখানো হয়েছে। এখন এই যে 
বই গ্রস্থাণারের বাইরে ছাত্রদের বা ছাত্রীদের কাছে দিনের পর 
দিন পড়ে থাকে তার একটু হিসেব দেখা যাক্‌। একটি RPS 
দিনে (২৬.৯.৯৮) এরকম বইগুলোর কার্ডগুলো পরীক্ষা তরে 
যে চিত্রটি পাওয়া গেছে তা নিস্রোক্ত সারলীতে লক্ষণীয় : 
প্রদর্শিত সারণীতে ৩-৬-৯৭ থেকে ১৫-৯-৯৭ তে দেখা 
WOR 8.৪ শতাংশ বই ছাত্রদের কাছে ১ বছরের বা তারও 
বেশী সময় ধরে পড়ে রয়েছে। তবে এই হিসেবও সম্পূর্ণ নম্র 
কেননা এই বিলম্ব আরো বাড়তে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 





৫৯.৭৭ শতাংশ 
৪.৬৬ শতাংশ 
৪.৬৬ শতাংশ 


৬.৭১ শতাংশ 
৮.১১ শতাংশ 
৫.২৫ শতাংশ 
৭.৫৮ শতাংশ 
২.৯২ শতাংশ 
০.২৯ শতাংশ 


চিত্রটি ফুটে উঠেছে তা নিচের সারণীতে (৮ নং) SAT 
TUTI থেকে বই শুণ করার সময় ছাত্রছাত্রীদের মধো 

যে আগ্রহ বা উৎসাহ থাকে বই ফেরৎ দেবার সময় Foy সেই 

আগ্রহে আনেকটা ভাটা পড়ে যায়। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি 


২৬৮ (8.৪ শতাংশ) 
২৯৫ (২.৫ শতাংল) 
৩৮৬ (৮.৫ শতাংশ) 
১৯৯ (১৯.২ শতাংশ) 
৬০২ (৩৪-৩ শতাংশ) 
৩৩ (৩.৯ শতাংশ) 





"৯৯ সালে এ বিষয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে অবস্থার 
প্রভৃতি পরিবর্তন ঘটেছে? 
উপসংহার 1- 
একটি গ্রন্থাগারের সার্থকত্যর অন্যতম প্রধান শর্ত হল এর 
ব্যবহারকারীদের যথাযথ আচরণ। বর্তমান নিবন্ধে আলোচিত 
সমীক্ষার মাধ্যমে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যুলর়ের ছাত্রছাত্রীদের 
আচরণের যে বিছ্ভাতিগুলো লক্ষা করা গেছে সেগুলি 
+ এরকম 2 
(>) ফোট্টোকপি-র সুবিধে থাকা সত্তেও পাতা কাটা; 


গ্রন্থাগার 


€২) বই ফেরৎ দেওয়ার অনিয়ম: 

(9) অনুসন্ধাল এর বিষয়ে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীদের 
অনীহা, 

আক্তকের উন্নত safes যুগে বেশিরভাগ পাঠকেরই 
চট্দ্রলদি তথ্য অহরণের আগ্রহ বেড়ে উঠেছে। যুগের সঙ্গে 
তাল রেখে বিশ্ববিদ্যালয় sense যথাসম্ভব আধুনিক প্রযুক্তির 
rere) নিচ্ছে ইদানিং বই-এর অন্যানা বা নথির ফোটোকলির 
ব্যবস্থা খুবই জনপ্রিরতা অৰ্জন করেছে। কিন্তু মানুষের TYR 
বোধহয় দূর করতে মেশিনও হার মানছে। ফলে বই ফোটোকপি 
করার ধৈর্য! ও সময়ের অভাব অনেক অতিবান্ত ছাত্রছাত্রীদের 
ও পাঠকদের গ্রাস করছে। সামান্য সময় বরচ করলে সততার 
রাস্তা মসৃণ থাকে কিন্তু তারা KAA পথকে কর্দমা্ত করছে বই 
এব প্রয়োজনীয় অংশের পাতা ছিঁড়ে বা বই চুরি করে। 
ছাত্রছাত্রীর সাধারণত; পরীক্ষার আগে এ ধরণের কাজে বেশী 
firs হয়ে পড়ে। আবার বহুদিন পর্যন্ত বই নিজেদের কাছে 


১২ কার্তিক; ১৪০৭ 
রাখতেও কেউ Bh বোধ করে লা! ছাত্রছাত্রীদের বই দেরীতে 
ফেরৎ দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাদের বক্তব্য বই ফেরৎ 
দিলে সেই বইটা পাওয়া যায় না। ফলে তাদের অসুবিবা হয়। 
এরজন্য তারা জরিমানা (Fine) দিতেও কুষ্টাবোধ করে না। 
গ্রন্থাগারে বই অনুসন্ধান করার সময়ে বেশিরভাগ 
ছাত্রছাত্রীদের মহো গরস্থাগারসূচী (catalogue) ব্যবহার করার 
ব্যাপারে অনীহা দেখা ঘায়। কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে 
যে এদের একটি অংশ সূচী ব্যবহারে অপারগ অথবা সূচী 
বাবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করতে অনিচ্ষুক। আশার 
কথা এই যে এই ধরণের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি নয় এবং এই 
বিচ্যুতিগুলোও প্রতিকার্যোগ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বে 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাম্প্রতিক দৃঢ় পদক্ষেপের ফলে 
দেরীতে বই ফেরৎ দেবার ঘটনা উল্লেখযোগাভাবে হ্রাস 
পেয়েছে। ছাত্র ছাত্রীদের এই বিচ্যুতি লোর প্রতিকারের বিবয়টি 
গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশদ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। 





সম্পাদকীয় — 


ae 


` 


. কিন্তু কেন এই অবস্থা হচ্ছে এবং এর কি কোন প্রতিকার 
নেই? কেন্দ্রীয় দরকার আগে 'গ্র্থাগার' পত্রিকার জন্য বেশ 
কিছুকাল অনুদান দিতেন; এখন আর দেন না। রাজ্য সরকার 
অবশ্য 'গ্রন্থাগায়'-এর জন্য আলাদা করে কোন অনুদান লা 
দিলেও একটা বাৎসরিক অনুদান পরিষদকে দিয়ে থাকেন। 

যদি কেন্দ্রীয় সরকার, Beh ARAA, IT রামমোহল রায় 
লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন (পত্রিকার গলা এরা সাহাহ) দেন বিনা জ্ঞনা 
নেই) এবং অনুরূপ কোন সংস্থার কাছ থেকে 'গ্র্থাগার'-এর জন্য 
সাহায্য পাওয়া বায় তবে এই সংকটের দিনে সাহায্য হয়। 

পত্রিকায় উপযুক্ত সংখ্যক বিজ্ঞাপন পেলেও সমস্যার 
অনেকে সুরাহা হত বর্তমানে এই পত্রিকা একেবারেই বিজ্ঞাপন 
পায় না। এক সময়ে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতারা এই পত্রিকায় 
বিজ্ঞাপন দিতেন; কিন্তু এখন আর তারা এটা লাভজনক মনে 
করেন না। বড় বড় ছাগারের গরস্থাগারিকেরা যদি এদিকে 
পৃষ্টি দেন তবে কিছু বিজ্ঞাপন জোগাড় হতে পারে। পরিষদের 
সদস্যদের মধ্যে অনেকেরই এমন অনেক সূত্র আছে যে তারা 


(২ পৃষ্ঠার পর) 


সচেষ্ট হলে কিছু কিছু বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতে পারেন। এ কাজ 
সহঙসাহা না হলেও অসম্ভব নয়। 

পত্রিকার অন্যান্য যেসব ক্তটি-বিচযুতি আছে মুদ্রণ প্রমাদ, 
বানান ভুল বা অন্যান্য ক্রটি একটু সতর্ক হলেই তা পরিহার 
করা যায়। বানানের ক্ষেত্রে স্মৃতির উপর নির্ভর না করে সর্বদা 
অভিধান ব্যবহার করা উচিত। লেখার অভাবও একটু চেষ্টা 
করলে দূর করা যায়। 

"গ্রস্থাগার'-এর মান যাঁরা উন্নত দেখতে চাল - এবং 
উত্তরোত্তর এর অগ্রগতি দেখতে চান তাঁদের এবং পরিবদের 
সকল সদস্যের নিকট আমাদের আবেদন, তারা পত্রিকার 
বর্তমান সকেট দূর করতে এগিয়ে আসুন। অতীতে এই 
পত্রিকাকে পরিষদের সদদ্যারাই অনেক সংকট থেকে রক্ষা 
ফর্রেছেল বর্তমানেও এই সকেট থেকে একে উদ্ধার করতে 
তারা যে সচেষ্ট হবেন ও বিষয়ে কোন সন্দেহ লেই। বর্তমানে 
পত্থিক্যর মান অবলমনের সমস্যা লয়, অস্তিত্বের সংকট থেকে 
একে রক্ষা করাই সর্কাশ্ে AITO | 


১৩ কার্তিক, ১৪০৭ 


পৃস্তক -সমালোচনা 
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় 


লিট্‌ল ম্যাগাজিন ভাবনা - সন্দীপ দয: কলিকাতা, লিটল 
ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র, ১৮/এম ট্যামার লেন, 
কলিকাতা ৭০০ ০০৯; ২০০০ খ্ৰী: ১০৩ পৃ; মূলা £ ৩০.০০ 
ট্যকা। 

লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে ভাবনা প্রকৃতপক্ষে সুস্থ সস্কেতি ও 
সমাজ বোধের তাবনা। বৃহৎ বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলির দাপটে 
আজ যখন সং সাহিত্যিকদের স্বাধীনতা বিপন্ন, তখন এই 
[লিট ম্যাগাজিনগুলিই সমাজের প্রতি দায়বন্ধতার পরিচয় C: 1 
পশ্চিমবঙ্গে তথা অবিভক্ত বঙ্গে লিটল ম্যাগাজিনের সংখা:ও 
যেমন ছিল অজ্ঞশ্র, তেমনি অনেক ভালো লেখকের সন্ধানও 
সেখানে পাওয়া কঠিন ছিলনা প্রকৃতপক্ষে লিটল ম্যাগাচিন 
বাংলা সাহিত্যকে যে বহু দিক দিয়েই সমৃদ্ধ করেছে তাতে কেন 
সন্দেহ নেই। সাধারণতঃ লিটল ম্যাগাজিনগুলির ভূমিকা হয়ে 
থাকে প্রতিষ্ঠান বিরোধী ও প্রগতিশীগ। fate ম্যাগাজিন 
সম্পর্কে একজন বলেছেন, লিট্ল ম্যাগাজিন নিরুদ্দেশ যাত্রী 
মধাশ্রেশীর প্রতিবাদ, সে সাহিত্যের নতুন জন্মের কাতার ধ্বনি 
নিয়ে বাচে।' সত্যই লিটল ম্যাগাজিন সাহিত্যের অনেক নন 
ধারার জশ্ম দিচ্ছে, সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে পরীশ্ষা- 
নিরীক্ষা করছে, সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে এবং চিন্তার নতুন 
দিগাপ্ত উন্মোচন করেছে - যা প্রাতিষ্ঠানিক মিডিয়ার আনুকৃল্য 
MA অল্প কিছু সংখ্যক পত্রিকার পক্ষে সম্ভব হত না। 

সমালোচ্য গ্রন্থে লিটল মাগাজিনের বিবয় নিয়ে লিখিত 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের বারোটি প্রবন্ধ এবং 
১৫টি সাক্ষাৎকার সঙ্কলন করা হয়েছে। এই চিত্তাশীল 
প্রবন্ধগুলির বিষয় নির্বাচনে মৌলিকত আছে যা পড়তে ভালোই 
লাগে। তার লেখার ভঙ্গীও আকর্ষনীয়। প্রথম প্রবন্ধ 'লিটল 
ম্যাগাজিনের নামকরণ" নিয়ে। এই নামকরণের ক্ষেত্রে দেখা 
যায়, কখনো অভিধান থেকে শব্দ বাছাই করা হয়; কখনো বা 
সংস্কৃত অপ্রচলিত শব্দবা বিদেশী শব্দও নামকরণে ব্যবহার 
করা হয়, নদী, পাহাড়, THT, জনপদের নামেও পত্তিকা চিহিত 
হয় অর্থহীন নামকরণও যে হয় লা এমন নয়)। 

লেখক লিটল ম্যাগাজিনের এই ' বিচিত্র নামকরণের 
শ্ৰেণীবিভাগণ্ড করেছেন তার এই প্রবন্ধে যেমন প্রাচীন সভাতা, 
নহী। সমু, ASAE অনুযঙ্গ, পাহাড় অনুযস, তিহাদিক 
চরিত গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ, পৃথিবী ইত্যাদি কহু বিহতে 


পত্রিকাগুলিকে তিনি ভাগ করেছেন i লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে 
সম্প্রতি কিছু কিছু বই বেরিয়েছে; তার মধো কয়েকটি গল্প 
সংকলন উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে সমীর চৌধুরী সম্পাদিত 
দু'খন্ডের লিটল ন্যাগাজিনের বাছাই গল্প'র নাম করা যায়। 
এই সংকলনগুলি দেখলে বোঝা যাবে লিটল ন্যাগার্জিন বাংলা 
ছোটগঞ্তের ডাণ্ডার কি পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছে। দেখা যাবে, 
বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যই কোন না কোন 
সময়ে লিট্‌ল ম্যাগান্জিনে লিখেছেন এবং এখনও লিখে 
চলেছেন। 

“লিট্‌ল ম্যাগাজিন ভাবনা গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধ লিটল 
ম্যাগাজিন ও গণ সংযোগ' প্রবন্ধে বলা হয়েছে, faba 
ম্যাগাজিনের পিছনে উদ্দেশা ছিল "অন্যতর পাঠকের 
অনুসন্ধান' "লিটল ম্যাগাজিন মিডিয়ার দাসত্ব করে না মিডিয়া 
তার বাণিজাক্তায় আচ্ছ করে রাখে, রাখতে চায় যৌনগণকে, 
পাঠকের এই আমোদিত বিহার থেকে বহু দূরে লিটল 
ম্যাগাজিনের নিজস্ব পাঠক। লিট্‌ল ম্যাগাজিনের পাঠক নিদিষ্ট 
ও সীমিত এবং তার কা লক্ষামুখী, লক্ষ লক্ষ মুখী নয়।' 

পরবর্তী প্রবন্ধ লিটল ম্যাগাজিনের শ্রেণীচক়িত্র' এতে তিনি 
চরিত্রের দিক থেকে লিট্ল ম্যাগাজিনগুলিকে চারভাগে ভাগ 
করেছেন : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রির, বৈশ্য ও শৃদ্র। 

ব্রাহ্মণ, সেই সব কাগজ ঘারা চেতনায় বিশাল, বিজ্ঞাপনে 
বিশাল; যথা, এক্ষণ, অনুষ্ঠুপ, প্রমা, বিভাব সমতট ইত্যাদি। 

ক্ষত্রিয়, যাদের চরিত্র বিরোধিতা; যথা. তৃতীয় চোখ, আরনা, 
উত্তর পর্ব, জলার্ক, ভুল: প্রভৃতি? 

TE, সেই সব কাগজ ঘার! ব্যবসার ধান্দাবাজি করে 
(উদাহরণ দেননি; সম্ভবত অপ্রীতিকর হবে ভেবে)। 

mE, সেই সব পত্রিকার কষ্ঠস্বরই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের 
কণ্ঠস্বর এরা ব্রা); এদের না আছে অর্থ, না আছে প্রতিষ্ঠা। 
এদের কর্মীরা বাউকুলে, চালচুলোহীন: পত্তিকাকে তারা তাদের 
জীবনের সর্বস্ব বলে মনে করে এবং তার জ্রন্য পকেটের লেষ 
কপর্দকটি পর্যন্ত তো ব্যয় করেই নিজেও ভুতের মত খাটে। 
এগুলিই সমাজ্জ সাহিত] সংস্কৃতির প্রতিফলন বাংলাভাষায় 
প্রকাশিত অসংখ্য মূল্যবান কাগজ। উদাহরণ, কোরক, BEM, 
রৌরব ধানসিড়ি ইত্যাদি 


গ্রন্থাগার 


পূর্বেই ঘছ্গিও বলা হয়েছে, তবু আর একবার বলি 2 এইসব 
ত্রাত পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে যে সব অসামান্য রচনা 
প্রকাশিত হয়েছে তা বাংলা সাহিত্যকে নানা দিক দিয়েই সমৃদ্ধ 
করেছে। সূক্ষনশীল সাহিতোর পাশাপাশি এতে স্থান পেয়েছে 
রাজনীতি, অর্থনীতি, চলচ্চিত্র, নাটক প্রভৃতি নান! বিবয়: নানা 
বিষয়ে পাঠক এতে নানা তথ্য পেয়ে যান। উদাহরণ স্বরূপ, 
মধুপশীর জেলা সম্পর্কিত সংখ্যুগুলি, কিংবা ase পত্রিকার 
গ্রাম সম্পর্কিত বা আদিবাসী সমাজ সযীক্ষাণ্ুলি, কিংবা 
“গণকষ্ঠ'র মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পর্কিত তথ্যমূলক নিবন্ধ বহুল 
অথবা 'কোরক' এর ক্রোড়পত্রগুলি এবং এই রকমই আরো 
অনেক পত্রিকা তথ্য জানতে ক্ররুরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 
সৃজ্জশীল সাহিত্য বলতে সেই লেখকের Free মৌলিক রচনা 
বোঝায়, এটা এখানে বলা শুয়োজন। 

সমনামগ্রিক রাজনৈতিক সমীক্ষা, কুসংস্কার বিরোধিতা - 
এসব তো লিটুল ম্যাগাজিনই করে চলেছে। 'জলার্ক' কিংবা 
“চেতনা' পত্রিকা যখন য্যাসীবাদ বিরোধিতা, মানবিক অধিকার, 
মকশারাবাড়ি আন্দোলন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বাজ করে তা 
ডকুমেন্টারী বা দলিল হিসাবে হাজির হয় আমাদের সামনে। 
দেখা ঘায়, সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাতের বিরুদ্ধে লিটল 
ম্যাগাক্জিনগুলিই বিভিন্ন সংখ্যা প্রকাশের মধ্য দিয়ে জনমতকে 
তুলে ধরেছেন নানা সময়ে। অন্যায় -ুর্বীতি-পীড়নের বিরুদ্ধে 
লিটল হ্যাগ গুলি (সংক্ষেপে লিটল ম্যাগাজিনকে কখনো কখনো 
এই নাম দেওয়া হয়) তার উচ্চারণকে বরাবরই সোচ্চার 
করেছে। শুধুমাত্র কখনো বা তা পত্রিকার মহা দিয়েই শেষ 
হয়নি; তা ব্যক্ত হয়েছে প্রতিবাদী মঞ্চে । লিটল স্যাগ্‌দায়কন্ধতার 
জায়গার দাড়িয়ে এইভাবেই তার কঘা বলেছে স্বাধীনভাবে, 
বলিষ্ঠভাবে, বইমেলায় বা স্টলে, পত্রিকা বিক্রীর মাধামে।' 

ফলা ARMY, লেখক লিটল ম্যাগ্‌-এর ভূমিক্য এই প্রবন্ধে 
সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। 

লিটল ম্যাগাজিন থেকে কি পেতে পারি! প্রবন্ধে লিটল 
ম্যাগ্‌ কর্মীদের প্রাপ্তির নিশ্বরাপ তালিকা দিয়েছেন লেখক £ 

১ ভালমন্দ রুচিবোধ, ২ বাস্তব ভ্রান, ৩ শৈল্সিক SIT, ৪ 
নির্বাচনী প্রথরতা, ৫ চারিত্রিক দুঢ়তা/চরিতর, ৬ আত্মদন্রান 
বোধ, A সাদাচ্িক দায়বদ্ধতা, ৮ সাধারণ ভ্ঞান, ৯ প্রুফ দেখা, 
ছাপার টাইপ, ব্লক. কাগজের বিচিত্র মাপ ও রকম, বাঁধাই, 
মুদ্রণ প্রভৃতি বিষে বাস্তব জ্ঞান লাভ; ১০ সাংস্কৃতিক ভাবনা, 
১১ লড়াইয়ের মন্ত্র 

এরপর “বানান ও লিটুল ম্যাগাজিন”, লিটল ম্যাগাজিনের 


কার্তিক; ১৪০৭ 


সীমানা", 'নকশালবাড়ি আন্দোলন ও লিটল ম্যাগাজিন'.ওরা 
বসন্তেরই দৃত' লিটল ম্যাগাজিনের পথ চলা'-ব্ড়কুটো বাসার 
কাহিনী এবং লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের নয় দশক প্রড়তি 
শ্রবদ্ধে লিটল ম্যাগ্‌ সক্রোস্ত বিভিন্ন ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে। 
উল্লেখযোগ্য যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের মতই লিল ম্যাগ নিয়েও 
আন্দোলন আছে। সে আন্দোলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের মতই 
শিক্ষা-সন্কৃতির: অপিচ সাহিতেরও আন্দোলন। 'গ্রস্থাগার' 
পত্রিকাকেও বোধ হয় লিটল ম্যাগ বলা যায় এক অর্থে 

“খড়কুটো বাসার কাহিনীতে রয়েছে লেখকের আত্মকাহিনী. 
তার সাহিত) জগতে শ্রবেশের এবং লিটল ম্যাগ্‌ নিয়ে তার 
লাইব্রেরি গড়ার কথা ॥ লিটল ম্যাগাক্তিন আন্দোলনের নয় দ্শক- 
এ এ নয় দশকের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ফন 
বিরল, চিত্র বর্জিত বিভ্াপন রহিত, মন ও হনলে অন্যধরণের 
কাগজ 'সবুজপত্রর কথা; 'কল্লোল','পরিচয়','পূর্বাশা'. 
চতুরঙ্গ' এবং আরও অসেখ্য পত্রিকার কথা ও কলা হয়েছে? 
কন্ঠস্বর "সবুজ্জপত্র' পত্রিকার মধোই বাংল! আধুনিক লিটল, 
ম্যাগাজিনের রূপ ও স্বরূপ প্রথন পাওয়া গেল।' দেখা যাচ্ছে, 
আকারে ক্ষু হলেই তা লিটল ম্যাগাক্তিল নয়, তার প্রতিবাদী 
কন্ঠস্বর থাকা চাই। তার পাঠক সীমিত ও নির্দিষ্ট; লক্ষ লক্ষ 
নয়। “ভারতবর্ষ” প্রবাসীর মতো ঢাউস বিজ্ঞাপন বহুল 
চিত্ররঞ্জিত বাণিজ্যিক সাহিত্য পত্রিকাশুলির সঙ্গে এটাই লিটল 
ম্যাগাজিনের তফাৎ। সে Prana, মুখাপেক্ষী হবে না; 
চটকদার ছবি দিয়ে পাঠক আকর্ষণ করবে না; সে কখনো 
গতানুগতিক aa! 

এই বইতে সন্দীপ দত্তের সঙ্গে Reader's 118৮0%-এর 
‘Asia Week (Hongkong) AsH Iqbal, বির্তমান' পত্রিকার 
সুমিত চৌধুরী, Smithsonian Julian Cradal Holick, 
Economic Times-43 Indraja Hazra, 'সন্বর'-এর মানস 
কুমার চিনি, Psa কমল কুমার মুখোপাধ্যায়, ‘India 
7০৫5/-এর Ruben Banerjee, '0911191181- 
<AShiladtya Sarkar, PTI (Times of India/indian 
Express)-0% Mousumi Mukherjee 'তিতির'-এর 
সৌরভ রায়চৌধুরী, 'বুগাত্তর'-এর প্রতিনিধি, 'আনন্দধারা'র 
প্রতিনিধি “মোহনার পলাশ ভদ্র, ‘শতাব্দীর নব দিগন্ত'র FTA 
কুমার মজুন্দার ও আজকের বোষন এর প্রতিনিধির এই ১৫টি 
সাক্ষাৎকারের বিবরণ রত্রেছে। TE লিটল ম্যাগ্‌ সংক্রান্ত নানা 
তথ্যে ভরপুর এবং অবশ্যই যথেষ্ট মূল্যবান। প্রশবেশ মাইতির 
পরিচ্ছর শিল্পী spre শুচ্ছনটি গ্রন্থটির মর্াদ বৃদ্ধি করেছে। 





rem ১ কার্তিক: ১৪০৭ 


তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্যাপন 
এবং 
৪৪তম বঙ্গীয় JANA সম্স্মেলন 
DIPS কুন 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী (হীরক জয়ন্তী) 


উনিশ শতকের অবিভক্ত বঙ্গদেশে কিছু শিক্ষানুর"শ মানুষ সমাজ হিতৈষণার উদ্দেশে সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনে 
উদ্যোগী হন। এর মধ্য দিয়ে সূত্রপাত হয় বঙ্গীয় TET আন্দোলনের | বিশ শতকের প্রথমার্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের 
প্রভাবে গীয়ে-গঞ্জে গড়ে উঠা সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি £'্থাগার আন্দোলনকে আরো সম্প্রসারিত করে। স্বাদেশিকতার 
মন্ত্রে দীক্ষিত যুব-ছাত্র সমাজ্ঞ এই সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হন। এর সাঙ্গে সঙ্গে পরাধীন 
ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থার অনুকূলে গড়ে ও?' শিক্ষা ব্যবস্থার নানাবিধ সীমাবদ্ধতা ও ক্রটি সত্তেও স্থাপিত 
হয় কিছু শিক্ষায়তন ও গবেষণামূলক গ্র্থাগার। 


উনিশ শতক এবং বিশ শতকের শুরুতে গড়ে ওঠা এইসব গ্রন্থাগারের সমুন্নতি ও সম্প্রসারণ এবং গ্রস্থাগার 
পরিষেবাকে আপামর জনসাধারণের কাছে পৌছে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় গ্রদ্থাগার পরিষদের) প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শুরু করে বিগত ৭৫ 
বছর ধরে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জনশিক্ষা প্রসারে বঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষদের নিরবচ্ছিন্ন কর্মতৎপরতার ফলে পরিষদ 
আজ রাজ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। জনসাধারণের সব অংশের কাছে গ্রন্থাগার ও 
তথ্য পরিষেবা! সহজলভা করার অভীষ্ট লক্ষ্যে আমর' পৌছতে না পারলেও বিগত ৭৫ বছরে এই রাজ্যে গ্রন্থাগার 
আন্দোলনের ফলে, এবং যে আন্দোলনের শীর্ষে পরিষদের গৌরবন্তনক অবস্থান, অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জিত 
হয়েছে। এই সব সাফল্যের মধ আছে £ সাধারণ গরশ্থাগার আইনের প্রবর্তন; গাঁয়ে-গঞ্জে নতুন সাধারণ গ্রন্থাগার 
প্রতিষ্ঠা; রাজা বাজেটে গ্রন্থাগার খাতে বায় বৃদ্ধি; বই ও পত্র-পত্রিকা ক্রয় এবং অন্যান্য আনুবঙ্গিক ব্যয়ের উদ্দেশ্যে 
গ্রস্থাগারগুলিকে অনুদান বৃদ্ধি: বই পড়ার আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জেলায় জেলায় বইমেলার প্রসার; পঞ্চায়েত এলাকায় 
জন গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্্র গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ: শিক্ষ"দূলক গ্রস্থাগারগুলির উন্নয়ন: গ্রদ্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ও বাংলা 
ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চর্চার বিকাশ, গ্রন্থাগার কর্মীদের মর্যাদার উন্নয়ন ইত্যাদি । 


জ্ঞানার্জন ও তথ্য আহরণ মানুষের জন্মগত অধিকার) গ্রন্থাগার STATS ও তথা আহরণের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য 
প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার ও তথা পরিষেবাকে আপামর জনসাধারণের কাছে পৌছে দেওয়াই গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল 
লক্ষা। নিরক্ষরতার অভিশাপ এবং কুসংস্কার ও কৃপমকুকতা থেকে মুক্ত, গণতান্ত্রিক ও সামাজিক চেতনায় সমৃদ্ধ এক 
সুস্থ সমাজ সৃষ্টিতে গ্রন্থাগার আন্দোলন এক সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ RA | হীরকজ্রয়ন্তী বর্ষে এই লক্ষে] অবিচল 
থেকে আগামী দিনে ধারাবাহিক কর্ম তৎপরতা অক্ষুন্ন রাখার শপথ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়ে সংস্কৃতিমনা বঙ্গ 


sym ১৬ কার্তিক; ১৪০৭ 


বাসীর অকুষ্ঠ সমর্থনও প্রার্থনা করছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। 

বঙ্গদেশের সংগঠিত AYA আন্দোলনের ৭৫ বহর পূর্তি এবং TUTE পত্রিকার প্রকাশের ৫০ বছর পূর্তি 
উপলক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিবদ যেসব কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তা হল £_- 

(ক) গ্রন্থাগার পরিযেবাকে জনপ্রিয় করা এবং তার মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি জেলায় 
কে্রীয় ও স্থানীয় স্তরে গ্রন্থাগার কর্মী, সংগঠক ও ব্যবহারকারীদের নিয়ে আলোচনা চক্র, প্রদর্শনী, বন্ৃতা ইত্যাদির 
আয়োজন, 

খে) 'গ্স্থাগার পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা; বিগত ৫০ বছরে 'গ্স্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের 
সঙ্কলন: এবং TEMA’ পত্রিকায় ৫০ বছরে প্রকাশিত রচনার নির্ঘন্ট প্রকাশ; 


গে) যথাযথ মর্যাদা সহকারে সর্বত্র ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উদ্যাপন; 
. (ঘ) ১৮-২০শে ভিসেম্বর হাওড়া শহরের শরৎ সদনে (হাওড়া ময়দান) ৪৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠান। 


৪৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে হীরকজয়ন্তী বর্ষে ৪৫তম বঙ্গীয় গ্রস্থাগার সম্মেলন আগামী 
১৮-২০শে ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে হাওড়া শহরের শরৎ সদনে (হাওড়া ময়দান) অনুষ্ঠিত হবে। ১৮ই ডিসেম্বর 
নিকেল ৪টায় সম্মেলনের উদ্বোধন হবে। এই সম্মেলনকে সাফল্যমন্ডিত করার উদ্দেশো হাওড়ার মেয়র শ্রী সুবিনয় 
ঘোষকে সভাপতি এবং হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী তুষার চট্রোপাধ্যায়কে সম্পাদক করে করে অভ্যর্থনা 
সমিতি গঠিত ইয়েছে। অভ্যর্থনা সমিতির কার্যালয় চালু হয়েছে জেলা গ্রন্থাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে যে ৪৫তম বঙ্গীয় TENA সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় হবে “গ্রন্থাগারে স্থানীয় ইতিহাস এবং তথ্য উৎস 
সঙ্কলন এবং এই সম্পর্কিত পরিষেবা।"” ইউনেস্কোর সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কিত ঘোষণা পত্রে বলা হয়েছে যে 
সাধারণ গ্রন্থাগার হল তথ্য ও সংস্কৃতির স্থানীয় CH | পরিষদ মনে করে যে গ্রস্বাগারে এই ধরণের সঙ্কলন গড়ে তুলে 
পরিষেবা সংগঠিত করতে পারলে গ্রন্থাগার পরিবেবাকে আপামর জনসাধারণের কাছে পৌছে দেওয়া সম্ভব হবে। 
গ্রন্থাগার আন্দোলনের শুভানুধ্যায়ী যে কোন মানুব এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। - 


২০শে ডিসেম্বর গ্রস্থাগার দিবসের কেন্দ্রীয় কর্মসূচী 


হীরকজয়ন্তী বর্ষে সর্বত্র গ্রন্থাগার দিবস যথাযথ মর্যাদা সহকারে উদযাপনের আহ্বান জানাচ্ছে বঙ্গীয় TNA 
পরিষদ। এই বছর ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সভ্য অনুষ্ঠিত হবে কলকাতা ময়দানে (রবীন্দ্র 
সদনের বিপরীতে) আয়োজিত বিদ্যাসাগর মেলা প্রাঙ্গনের মঞ্চে, বিকেল ৩টায়। এই জনসভার আয়োজক বঙ্গীয় 
গ্রন্থাগার পরিষদ, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ এবং পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী 
সমিতি। 

প্রেমিক ও গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী AS, গ্রন্থাগার কর্মী ও সংগঠক সকলের কাছে বলীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 
আবেদন করছে এইসব কর্মসূচী সফল করে তোলার জন্য। 


গ্রন্থাগার ১৭ কার্তিক; ১৪০৭ 


১০, 


১১. 


2 জ্ঞাতব্য বিষয় ৪ 


আগামী ১৮ - ২০ শে ডিসেম্বর হাওড়া ময়দানে অবস্থিত শরৎ সদনে ৪৫ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হবে। ১৮ই ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে বেলা ৪টায় সম্মেলনের উদ্বোধন, ২০শে ডিসেম্বর দুপুরে 
সাম্মেলনের সমাপ্তি হবে। 

সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য. গ্র্'গার কর্মী ও গ্রন্থানূরাগী মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। 
পরিষদের সদস্যদের ১৫.০০ (পনেরো টাকা) হতনিধি ফি দিতে হবে এবং যারা সদস্য নন তাদের প্রতোককে 
৩০.০০ টাকা (তিরিশ টাকা) করে প্রতিনিধি ফি. হিসেবে তালিকা-ভুক্তিকরণের জন্য দিতে হবে। পরিষদের 
প্রতি প্রতিষ্ঠানগত সদস্য ২ জন করে প্রতিনিধি পাঠাতে পারবেন। 

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যে কোন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু অন্যান) অধিবেশনে কেবলমাত্র তালিকাড়ক্ত 
প্রতিনিধি, অত্যর্থন৷ সমিতির সদসা ও স্বেচ্ছাসেবক অংশগ্রহণ করতে পারবেন। 

সম্মেলন অতার্থনা সমিতির ঠিকান! £ জেলা গ্রপ্থাগার, হাওড়া ময়দান, হাওড়া। 

আহারাদি, ভলখাবার ইত্যাদির ভ্ন্য জনপ্রতি ৭৫.০০ (পঁচান্তর টাকা) করে দিতে হবে। প্রতিনিধিদের 
থাকার বন্দোবস্ত করবেন অভ্যর্থনা সমিতি। য'রা সম্মেলন স্থানে থাকবেন তাদের ১৫ই ডিসেম্বর, ২০০০ 
তারিখের মধ্যে অবশাই অভ্যর্থনা সমিতিকে শনাতে হবে। 
প্রতিনিধিদের বিছানা, মশারী আনতে হবে। 

যারা সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করতে চান তাদের সম্মেলন শুরুর দুইদিন আগ অভার্থনা 
সমিতিকে জানাতে হবে। ১৮ই ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে সকাল ৮টায় প্রতিনিধিদের তালিকাভুক্তিকরণ 
শুরু হবে। 

সমাপ্তি অধিবেশনের পরে সম্মেলনে যোগদানের সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। 

সম্মেলন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জনা পরিষদ কার্যালয়ে (পি ১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম ৫২, কলিকাতা - 
৭০০ ০১৪; ফোন : ২৪৪-৬৮৬৬) যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। 

সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় গ্রন্থাগারে স্থানীয় ইতিহাস ও তথ্য উৎস সঙ্কলন এবং এই সম্পর্কিত 
পরিষেবা। আলোচা বিষয় সম্পর্কে প্রবন্ধাদি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কার্যালয়ে ১৫ই নতেম্বর তারিখের 
মধ্যে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি ও 
পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের যৌথ উদ্যোগে ২০শে ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় কলকাতা ময়দানে বিদ্যাসাগর 
মেলা মঞ্চে রেবীন্দ্রসদনের বিপরীতে) গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন। সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। 


১৮ কার্তিক; ১৪০৭ 


প্রন্ব সংহতির সুবর্ণ জয়ন্তী 


শ্রী গোপাল চন্দ্র পাল 


IRA সংহতি ২০০০ সালে সেবার অর্ধশতাৰ্দী পূরণ করল। 
তাই গত ১২ই এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারী সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত 
হয়েছিল। উৎসবে খটা ছিল, আডস্বর ছিল; আর মর্যাদার গান্ধীর 
ছিল বোল আনা যারা জয়ন্ত্রীতে জয়মাল্য দিলেন তারা সবাই 
গ্রস্থাগারের। WH গ্রন্থাগাবের. অধ্যাপক গ্রন্থাগারের, ভেলা 
আধিকারিক গ্রন্থাগারের. রজ্যস্তরের বিশেষভ্ঞ ও কী 
গ্রন্থাগারের, ভেলা স্তরের কর্মী ও সেবক গ্রন্থাগাবের | Beye 
স্থানীয় অংশীদার গ্রস্থাগারের। মন্ত্রী মহোদয় বিশ্বয় প্রকাশ 
করলেন — এই সুদূর গ্রামে প্রবীর রায় চৌধুরী age বঙ্গীয় 
গ্স্বাগার পরিষদের বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতি দেখে। 

মাননীয় মহকুমা শাসক আবু আখতার সিদ্দিকি ১২ 
তারিখের সকালের অনুষ্ঠানে বিদ্যাসাগর মূর্তির আবরণ 

. উন্মোচন করেছিলেন। বিলাসাগরই ছিলেন উৎসবের মূল ভাব- 
TR thome): 

বেলা দৃ'্ট্ব সময় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ara ছিলেন মাননীয় 
মী নিমাই মাল, প্রবীর রায় চৌধুরী, কৃষ্ণপদ মজুমদার, অরুণ 
cara, অরুণ শীলশর্মা, রামকৃষ্ণ সাহা এবং স্থানীয় BOTT | 

afroa শিক্ষক গদাধর রায়ের বেদবাণী উচ্চারণে 
অনুষ্ঠানের সুচনা মন্টরীমশাই wera _ গ্রন্থাগারের পরিপূরক 
দূরদর্শন বা অনা মাধ্যম হতে পারে না। চিন্তাশক্তি বিকাশে 
OTA অনন্য। মঞ্চে অতি বিশিষ্টদের দেখে বলে উঠলেন 


পল্লীশ্রী পাঠাগার 


কলকাতার জাতীর গ্রন্থাগারের কোন বিশেধ অনুষ্ঠানেও হয়তো 
এঁদের একসঙ্গে সকলের TAR পেতাম না। 

প্রবীর বাবু তার বক্তব্যে বলেন -_ শ্র্থাগার লালনেই 
জাতির উল্লতি। ধ্বংসে পতন । -এর afera ইতিহাসে M 

অরিন্দম কোঞ্জারের সাবধান বাণী — বিশ্বায়নের নামে 
বাবসায়ী মহল ঘে ভাবে দেশীয় ভাবানুশীলনে বাধা সৃষ্টি করছে, 
TENRA হাত ধরে তাকে তো আটকে দিতেই হবে। নইলে 
ভাব বাজে মহাশূন্যতা অবসন্ভাবী ৷ 

শীলমশারের পরিশিলীত উচ্চারণ — জেলার গ্রামীণ 
গ্রন্থাগারের সক্রিয় ভূমিকায় ধ্রুব সংহতি অবশ্যই আদর্শ । 

অরুণ ঘোষের মতে গ্রামের গ্রন্থাগার গ্রাথ-সমাজের মুখ্য 
চালক। এর সেবাই সমাক্তসেবা। 

কৃষ্ণপদ মজুমদারের বক্তবা ছিল গ্রন্থাগার rays 
সবব প্রচারের আধুনিক যুগ বনাম স্থির চিরন্তন TA এই 
মঞ্চেই হুকাশিত হল স্ররক পত্তিকা ERIN’ 1 

১৩ই ফেব্রুয়ারীর সকাল ১০টার অধিবেশন আলোচনা 
চক্র। বিষয় __ "গ্রন্থাগার গ্রাহীণ সমাজের দর্পণ বিশেষ'। 
অংশগ্রহণে অরুণ ঘোষ এবং আগত গ্রন্থাগারিঝ ও গ্রন্থাগার 
দেবকগণ। সঞ্চালক প্রবীর রায় চৌধুরী মশাই-এর বিভিন্ন 
বক্তব্যের Rare ও rare সাধন নিয়াসক্ত afer আগ্রহ 
Pm 


3 হীরাপুর ই হাওড়া 


শ্রী অশোক কুমার দাস 


AOR পাঠাগারের উদ্যোগে ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০০ 
পাঠাগার কক্ষে বৃত্তিত সহায়তা CRE শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান 
হয়। কেন্দ্রে শুভ উদ্বোধন করেন তুষার কান্তি চট্রোপাব্যার 
(জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক. হাওডা)। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি 
হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক কৃষ্ণপদ মজ্মদার (যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্যালয়, কলি:) এবং বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে ছিলেন 


অধ্যাপক সুকর্ণ দাস (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলি:)। সভায় 
সভাপতিত্ব করেন অমিত পাল (গ্রস্থাগারিক, হাওড়া জেলা 
কেন্্রীর গ্রন্থাগার, হাওডা)। 

অধ্যাপক কৃষ্ণপদ মজুমদার মহাশয় সাঘারণ গ্রন্থাগারের 
প্ররোজনীঘতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তব্য রাবেন। শ্রী 
মজুমদার A: ব: সরকারের গ্রন্থাগার বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্প, 


anna 


অনুদান ও কেরিয়ার গাইডেন্দে বিষয়ে আলোচনা করেন। 
বৃত্তিগত সহায়তার উদ্দেশা ও পরয়োন্রকীয়ত! সম্পর্কে বাধা 
করেন পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক অশোক কুমার দাল।তিনি বলেন 
আন্ত ৭০ খানা পুস্তক ও ৬ খানা প্রতিযোগিতামূলক পত্রিক' 
দিয়ে এই বিভাগের শুরু হল। চাকুরী রাহী ও ছাত্র-ছাত্রীদের 


১৯ 


কার্ডিক: ১৪০৭ 


বিনা চাদায় বৃত্তিগত সহায়তা কেন্দের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হুবে। 
প: ব: সরকারের খ্স্থাগার বিভাগ বৃত্তিগত সহায়তা কেন্দ্রের 
জল্য 20,000.00 টাকা অনুদান দেওয়ার জন] আন্তরিক 
FOSS ্রাপন করা আর বনাবাদ জান্যনো হয় হাওড়া জেলা 
শ্রস্থাগার আধিকারিক মহাশয়কে। 


পরিষদ সংবাদ 
অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরীর “রঙ্গনাথন-কাউলা পুরস্কার - “১৯৯৬, গ্রহণ। 


বিগত ২২শে সেপ্টেম্বর সন্ধায় মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে 
অধ্যাপক প্রধীর রায় চৌধুরীকে 'রঙ্গনাথন-কাউলা পুরস্কার 
-১৯৯৬ প্রদান করা হয়।এ সভার প্রারস্তে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 
পরিষদ পরিচালিত একমাস ব্যাপী 'গ্্থাগার পরিবেবার 
কম্পুটারের প্রয়োগ' বিষয়ক প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট প্রদান 


করা হয়। এর পরেই ইয়াসলিক আয়োজিত WINISIS 
বিষয়ক ৫ দিনের প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এই 
কর্মসূচীর শেবে ইয্রাসলিকের বার্ষিক বক্তৃতা দেন তারা 
বাংলা-র সহ-সভাপতি ঞ অমিতাভ চক্রবর্তী। তার 
বক্তৃতার বিষয় ছিল ‘ইলেকট্রনিক তাখোর ভবিষ্যত'। 


ayers 
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August-September, 2000 


Editorial : Status of College Librarian 


Discusses on the plight of College Librarians 
in the context of observance of Librarians Day 
an the 13th August 2000 at Sibpore © E College. 

Laments thai tong alter the 
recommendations of the University Grants 
Commission on the improvement of the pay and 
status of Librarians of colleges and universities 
at per with that of the teachers, ihese have not 
been implemented in tolo in many states of 
India 

Highlights on some of the problems of 
colleges librarians with regards to their status 
with that of the academic 31811. problem of 
leacher-in-charge. whether librarians are non 
vacational academic 51911 eic. Another problem 
that confronts the librarians is that their pension 
and gratuity matters. it is also pointed out the 

ong standing demand of selection of librarians 
through College Service Commission, has not 
yet baen met. 
Bellari Samanna Kesavan, by Chittaranjan 
Banerjee 
~ Extends deep reverance to the memory of 
the late B S Kesavan, the first Librarian of the 
National Library of India. on his recent death at 
the age of 91. 

Discusses among other things the main 
contributions o! Kesavan in organising the first 
National Library in its new campus at Belvedere, 
Calcutta after its shifting from its old abode at 
Jabakusum House. 

Opines thal the chief cause of success of 
Kesavan lay in his towering personality. 
Kaesavan's role in the development of library 
movement in India, especially that of Wesi 
Bengal, his role in the proper functioning of the 
training course of Bengal Library Association at 
Ihe National Library campus are discussed. 
Kesavan's role as the Director of INSOOC and 
as Director of National Library (1970-7) are also 
highlighted. 


Lodestar of Public Library Movement Baroda 
Institute by MN Nagraj 

Highlights on the contributions of S A 
Gaekwed III, Maharaja of Baroda. on different 
‘social wellare activities including thal of spread 
ol education, tee public library system, 
initiatives on the starting of library science 
training institute and overall improvement of 
library services in the State. ৩৪০৪ wad is credited 
ith being the pioneer especially in the field of 
improvement of library services in his slate in 
the context of the same in the whole of India. 
'E'-mail Service by Kavita Mukhopadhyay. 

Highlights on the advent of the E-mail, its 
chiel characteristices, ‘E'-mail and libraries. 
Seminar on Cooperation and Networking 
Services in the University Libraries of West 
Bengal 

A seminar on the above topic was held under 
the sponsorship of Central Library of Kalyani 
University at the Central Library Building on 26th 
May, 2000. The seminar inuguraled by Dr. 
Nityananda Saha. Vice Chancellor of Kalyani 
University and Sri Prabir Roychaudhury eminent 
library scientist, was the Chie! Guest. Other 
eminent library professionals who read papers 
in the Seminar include Sri A. K. Saha (Ex-Chiel 
Librarian Jadavpur University), Sri Binod Behari 
Das (Librarian, Rabindra Bharati University), Sri 
Pijush Kanti Panigrahi (Kalyani University). 
Srimati Swati Bhattacharya (Librarian, IM, 
Calcutta). 

Pragati Sanghe Public Library : Opening 
celebration of new first story, Children's 
Section and Ranimoy Children's Park. 

The opening ceremony was attended among 
others by Sri Nimal Mal, Hon. Library Minister, 
Sri B M Nanda - MLA, Sri Prabir Roychaudhary 
eminent library scientist, Sri Kironmoy Nanda 
Hon. Fishery Minister. 
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পি. ১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম-৫২, কলিকাতা-৭০০ ০১৪ 


পরিষদের প্ল্যাটিনাম জুবিলি বর্ষে — ছাত্র পুনর্মিলন উৎসব ২০০০ 

আগামী ৯ই ডিসেম্বর ২০০০, শনিবার, REA ৩ টায় লীলরতন সরকার হাসপাতালের 
(শিয়ালদহ), ‘একাডেমিক হল'-এ পরিষদের ৭৫তম বর্ষ পূর্তিতে “ছাত্র পুনর্মিলন উৎসব” 
অনুষ্ঠিত হবে। 

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন যাদবদপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন মূখ্য 
গ্র্থাগারিক শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা এবং সভাপতির আসন অলংকৃত করবেন পরিষদের ছাত্র সংযোগ 
উপসমিতির সভাপতি শ্রী শ্যামল রায়টৌধুরী। 


আপনার সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি। 
(পাবেন সরে রিতা TELE I ETE সতত তে 





বর্ষ ৫০, 


অগ্রহায়ণ; ১৪০ ৭ 


বিগত am নভেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীসভা সরাসরি 
বাড়ীতে পৌছে ঘাবার বা ডাইরেক্ট টু হোম (OTH) 
টেলিভিশান পরিবেবার উপর থেকে নিবেধান্তা RETR করে 
নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ভারতবর্ষে দূরদর্শনের 
সম্প্রচার ব্যতিরেকে বাকী যাবতীয় পরিযেবা কেবল 
অপারেটরদের মাধামে সম্প্রচারিত হয়। কেবল অপারেটররা 
তাদের fer ভিডিও সম্প্রচার ছাড়। বাকীটা কেনেন 
আন্তর্জাতিক কোম্পানীগুলির কাছ থেকে। স্টার টিভি, A- 
টিভি, ই-টিভি, ই-এস পি-এন, বিবিসি, সি এন এন প্রভৃতি 
কেম্পানীগুলির মধ্যে বেশিরভাগই বিদেশী কোম্পানী। এই 
কোম্পানীগুলির সর্বগ্রাসী নীতির ফলে দেশি কোম্পানীগুলি 
নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারে অক্ষম হয়ে তাদের সহযোগী৷ শক্তি 
হিসাবে aren করছে। কেবল অপারেটররা যা পরিবেশন করছে 
সেটাই গ্রাহকদের একমাত্র প্রাপ্তি। তারা.মাঝে মাঝে বিভিন্ন 
চ্যানেল বন্ধ ফরছে আবার তার বদলে অনা কিছু দিচ্ছে। 
ইদানীকোলে টিভিতে যে সমস্ত সিনেমা দেখানো হচ্ছে তার 
মধ্যে খুন, জখম, গোলাগুলি, উলঙ্গ ও অর্ধোলঙ্গ নারীদেহ ও 
নৃত্য ইত্যাদি পরিবেশিত হচ্ছে এমন পরিমানে যে কোন চ্যানেল 
খুললেই এগুলির প্রাধানা দেখা যাচ্ছে। কেন্দ্রে বিজেপি 
সরকারের নীতি অনুসারে ৮/১০ চ্যানেলে ধর্মীয় বিষয় দেখানো 
হচ্ছে। এসবের পরিণামে অল্পবয়সী ছেলে মেয়েদের হত্যা, ও 
অন্যান্য অপরাধকে গা সওয়া হয়ে ঘাচ্ছে - তারা প্রতিনিয়ত 
এ সব দেখতে দেখতে সমাজের এ সব ঘটনাকে স্বাভাবিক 
হিসাবে গ্রহণ করছে। এমনকি বাবা-মা, সঙ্গী-সাথী, বন্ধু 
বাস্ধবদের খুন করতেও তারা দ্বিধা করছে না! আমেরিকাতে 
টেলিভিশনের কু প্রভাব সম্পর্কে সমীক্ষা করা হলেও 


প্রতিবিধানের কোন বাবস্থা নেওয়া হয়নি এ অবস্থা চলছে 
রমরমিয়ে। স্বভাবতই প্রশ্ন ভাগে এগুলি কাদের স্বার্থবাহী? 
মানুষের উত্তরণের প্রতিবাদের সংবাদ খুব কমই দেখালো হয়? 
প্রথম দিকে টেলিভিশনের Sen আকর্ষণে শনিবার-রবিবার 
সাধারণ গ্রন্থাগারে পাতক পাওয়া যাচ্ছিল না, ফলে ছুটির দিন 
বদলাতে হয়। রামায়ণ; মহাভারত চলাকালীন রাস্তাঘাটে লোক 
চলাচলও কম হচ্ছিল। এখন টেলিভিশন চলে ২৪ ঘন্টা ভার 
মধ্যে বাংলা চ্যানেল হয়েছে ৪টি । এতে কোন না কোন চ্যানেলে 
অনবরত সিনেমা ও চট্টুল প্রোগ্রাম চলছে। ভাল বিতর্ক যে 
সম্প্রচারিত হচ্ছে না তা নয়। কিন্ত আবাল বৃদ্ধবনিতাকে 
আকর্ষণ করছে & সব চটুল প্রোগ্রালগুলি। 
মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে আগামী এক বছরের মধ্যে 
OTH পরিবেবা চাঙ্গ হবে। অস্যার্থ আপনি-আনি হাজ্ঞার দশ- 
বারো টাকার মত সরপ্জায় কিনে টেলিভিশনে লাগালে কেবল 
অপারেটর হাত থেকে রেহাই পাবো এবং যাবতীয় চালু 
চ্যানেলের সঙ্গে আপনার ও আমার টিভি সংযুক্ত করা যাবে। 
সুতরাং যারা অর্থবান এবং আধুনিক টেলিভিশনের অধিকারি 
তারা সরাসরি যে কোন চ্যানেল দেখতে পাবেন এ বিষয়ে 
ফোন সন্দেহ নেই। কিন্ত প্রশ্ন জাগে যে এতবড় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন 
মন্ত্রীসভা — সংসদে আলোচনা ব্যাতিরেকেই। সম্প্রচারনীতি 
গ্রহণ না করেই টেলিভিশনের মতো সংবেদনশীল ও OF TEI 
বিষয়ে গুড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সন্দেহ ও সংশয় স্বাভাবিক 
ভাবেই দৃষ্টি হয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা রক্ষা SM | বেতার 
ও টেলিভিশন দেশের নিরাপত্তা রক্ষার তাগিদে ও সরকারের 
প্রচার মাধ্যমে হওয়ার সুবাদে এর গুরুত্ব অপরিসীম | মাননীয় 
তথ্য মন্ত্রী উপযুক্ত নজরদারির আশ্বাস দিলেও কোন বিধিবদ্ধ 


গ্রন্থাগার 


Fea বাবস্থা রাখেন নি। যদিও বলা হচ্ছে যে সমস্ত 
উন্যোনীদের আপন অনুষ্ঠান ভারতের লাঠি থেকে কৃতি 
উপগ্রহে পাঠাতে হবে _ যাকে বলা হয় আপলিদ্ধিং এবং 
অনুষ্ঠানের সমস্ত বিষয়কে একটি সাধারণ সংকেত ব্যবস্থার 
‘WE (common encryption) নিয়ে আসতে হবে। 

যে সমস্ত কোম্পানীগুলি টেলিভিশন চ্যানেল se 
করে বা কেবল সংযোগ পরিচালনা করে তারও DTH 
পরিবেবায় ২০% বেশি মালিকানা রাখতে পারবে না। গ্রাহকবর্গ 
যে কোনা একটি কোম্পানী OTH পরিষেবা নেওয়ার জনা ছে 
যন্ত্র বাবহার করবেন এ UA মাধ্যমেই অনা OTH কোম্পানীর 
পরিবেবা নিতে পারবে। 

যদিও সরকার মনে করেন যে এর ফলে জাতীয় নিরাপভা 
EFE থাকবে - অশ্লীল অনুষ্ঠানের শ্রচার নিবারণ করা যাবে. 
কিন্তু ou হলো = এগুলি নিবারণের আগ্রহ বর্তমান সরকারের 
argh আছে কি? কেন্দ্রীয় সরকারের বড় শরিক বিজেপি 
সংস্কৃতি রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ হিসাবে জাহির করলেও কিন্তু 
বিদেশী কোম্পানীগুলির কাছে ভারতীয় কোম্পানীগুলি বিক্রয় 
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হয়ে যাওয়ার sty, বিদেশীপণোর অবাধ আমদানীর পরশে 
(দেশীয় শিল্প. বিশেষ করে শু শিল্পের আত্মরক্ষা করার ক্ষতাল 
প্রশ্নে) বড়ই নিশ্চুপ । তেমনি টেলিভিশনে অতিরিক্ত ধর্মীয় বিষয় 
সম্প্রচার যা বিজেপির সহায়ক ব্যতাবরণ হিসাবে কাজ করে, 
হিংসান্ধক বিবয় প্রচারেও তাদের বব সুস্পষ্ট য় :স্বতাবতই 
কোনও না কোনে পর্যায়ে টেলিভিশনে অশ্লীল অনুষ্ঠানের প্রচার 
নিয়ন্ুপের ব্যবস্থা বহু দেশে প্রচলিত থাকলেও এদের আগ্রহ এ 
বিষয়ে ACh আছে বলে সন্দেহ ভাগে। তাছাড়া সম্প্রচার 
প্রযুক্তি যে ভাবে See হচ্ছে Sy, দূরসংযোগের 
যোগাযোগ যে ভবে যত দ্রুত ঘটছে তার উপর কতটা fee 
রাখা যাবে এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 

কোন নিহস্ত্রণের সংস্থা গঠন না করার Prony এ কথা 
মনে কর হয়ত অস্বাভাৱিক হবে না যে এঁরা বেসরকারিকরণ, 
অবাধ আননানীনীতির মতো নিয়ন্ত্রণহীন সম্প্রচারের পথ যে 
গ্রহণ করবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? মনে রাখা প্রয়োজন 
যে সমস্ত সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক বৃহৎ offen বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ারই 
আরেক পদক্ষেপ। সুতরাং এ সম্পর্কে চিন্তাশীল গ্রাহকদের 
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহপের ATOR রয়েছে। 


WOOO 0000000000000 
বিজ্ঞপ্তি 


8৫ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হীরকলজয়্তী বর্ষে ৪৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন আগামী ১৮-২০ শে ডিসেম্বর, 
২০০০ তারিখে হাওড়া শহরের শরৎ সদনে (হাওড়া ময়দান) অনুষ্ঠিত হবে। ১৮ই ডিসেম্বর বিকেল 
৪টায় সম্মেলনের উদ্বোধন হবে। TOMA আন্দোলনের শুভানুধ্যায়ী যে কোন মানুষ এই সম্মেলনে 


অংশগ্রহণ করতে পারবেন। 


২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস 


হীরকজয়ড়ী বর্ষে সর্বত্র syns দিবস যথাযথ মর্যাদা সহকারে উদযাপনের আহ্বান জানাচ্ছে 
বঙ্গীয় aetna পরিষদ। এই বছর ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সভা অনুষ্ঠিত হবে 
কলকাতা ময়দানে (রবীন্দ্র সদনের বিপরীতে) আয়োজিত বিদ্যাসাগর মেলা প্রাঙ্গনের মঞ্চে, বিকেল 


mi 
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ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি নীতি ও আইন প্রসঙ্গে 


কস্কণ সরকার 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 


প্রস্তাবনা £ ভারতে সর্বত্রথব গ্রস্থাগার নিঘয়ক আন্তর্জাতিক 
সম্মেলন অনুষ্টিত হয় ১৯৯২ সালে। নয়ানিদ্রীর সিরি ফোট 
অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের (IFLA Conter- 
ence) উদ্বোধন করেন তৎকালীন মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের 
wh ঞ অর্জুন সিং। দেশ-বিদেশের সমবেত প্রতিনিধি ও 
সম্মানীয় অতিথিদের সামনে উদ্বোধনী ভাষে তিনি বলেন, 
এদেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদাপুরণে WR একটি সুসংহত জাতীয় 
গ্রন্থাগার ও তথানীতি (National Policy on Library & 
Information System) ঘোষণা করা হবে।" বলগা ভাঙ্গো যে 
ওই সময় ইউনেস্কো (UNESCO) প্রবর্তিত, সাক্ষরতা 
মিশন(1$970781 Literacy Mission) অনুসৃত সাক্ষরতা 
প্রসারের কর্মসূচী সারা দেশে গৃহীত হয়েছিলো ; ফলে শিক্ষা ও 
সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষো এ নীতি প্রণয়ন ছিলো স্বাভাবিক এবং 
বহুদিনের ASINI সহজপুরণ! পাশাপাশি এদেশের 
আর্থসামান্তিক অগ্রগতির স্বার্থে তথোর ব্যবহারও দ্রুত বৃদ্ধি 
পাচ্ছিলো। বিশেষত ষ্ঠ (১৯৮২-৮৭), সপ্তম (১৯৮৭-৯২), 
অষ্টম (১৯৯২-৯৭) পরিকল্পনায় উপগ্রহ পরিচ।লিত 
টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার we উ্নতি, কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং 
ব্যবস্থার সম্প্রসারণ জাতীয় গ্স্থাগার ও তথানীতির ঘোষণাকে 
প্রায় অবশান্তারী করে তুলেছিলো। কিন্তু ১৯৯৮ সালের আগে 
এই সম্ভাবনা বূপায়ণের কোনো কার্যকরী উদ্যোগ গৃহীত হয় 
নি। ১৯৯৮ সালে মে মাসে কেন্দ্রে বিজেপি জোট সরকার 
ক্ষমতাসীন হয়েই অত্যন্ত দ্রততার সঙ্গে 'গ্রন্থাগার'কে সুকৌশলে 
বাদ দিয়ে কেবল তথাপ্রযুক্তি টাস্ক ফোর্স (Task Force on 
Information Technology) গঠন করলেন | উদ্দেশ্য 
দশবছরের মধ্যে (১৯৯৮-২০০৮) তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিপুল 
অগ্রগতি (?) সুনিশ্চিত করা। কেননা ১৯৯৮ সালের প্রথমাধে 
প্রকাশিত একটি সরকারী পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে ১৯৯৭- 
৯৮ সালে এদেশের মোট রপ্তানির ৮ শতাংশ হলো তথ্য প্রযুক্তি 
ও তথাপরিষেবা (Information Software & Information 
Services) i উদারবাণিজোর আবহাওয়ায় এই বৃদ্ধির হার 
Ata বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) অন্তর্গত দেশ হিসেবে 
এই বৃদ্ধির হার ২০ শতাংশের বেশি সুনিশ্চিত করার জনয 
তথ্যসংক্রার্ত জাতীয়নীতি নির্ধারণ করা৷ ছিলো এদেশের 


সরকারের কাছে বাধ্যতামূলক 1: তাই ১৯৯৮ সালে টাক্কফোর্স 
গঠন সংক্রান্ত সরকারী বিজরধিতে বলা হালো ১0১) তথাপ্রযূকি 
পরিকাঠানো নির্মাণ, (২) বার্ন ৫০ বিলিয়ন ডলার তথ্যপ্রযুক্তি 
রপ্তানি লক্ষানাত্রা অর্জন ও (৩) সতলের জন্য তথাত্রযুকি 
নিশ্চিত করা — এই টাস্কফোর্স গঠনের মুল উদ্দেশ i 

১৯৯৮ সালের ৮ জুলাই দু'মাসের মধো টাস্কফোর্স কেন্টীয় 
সরকারের কাছে ১০৮টি কার্যকিযী পরিকল্পনা পেশ করে বন 
ভালো যে এই সময়ের মধ টান্কফোর্সের চেয়ারপার্সন বদলও 
হয়েছে একবার ৷ সে যাই হোক না জেন, কেক্দীয় সরকার সমস্ত 
সুপারিশগুলি গ্রহণ করেছেন এবং barera আগামী 
কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে আনেরিকান 
মাইত্রেলসযট কোম্পানীর প্রধান ক্রেইগ ব্যারেট. 
তথাসমাক্রতাত্বের প্রবক্তা: আলভিন টোফলার, বাউন্ডারিঙ্গেস 
ওয়ার্ল্ড তত্বের জনক লেনিচে ওহম্যা, ম্যাসেচুযাসেট স্‌ 
ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির ডিরেক্টর নিবে নোগ্রোপন্টে 
ও এদেশের শিল্পপতি রতন টাটা, মুকেশ আম্বানী, শিব নাদার, 
সুনীল fates প্রমুখকে নিয়ে গঠিত একটি দূরদৃষ্টিসম্প্ন 
আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর (Global Vision Group) ওপর ভারতীয় 
ইনফ্রোসুপার হাইওয়ে গঠনের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। 

১৯৯৯ সালের শেবার্ধে কেন্তীয় মন্ত্রীভার বৈঠকে 
বিশ্ববাণিজ্ঞা সংস্থা নির্দেশিত তথ্যপ্রযুক্তি বিল সংসদের 
শীতকালীন অধিবেশনে উদ্ধাপনের অনুমতি দেওয়া হয় । এই 
বিলের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে এই শতাব্দী শেষে (২০০০) 
এদেশেও Sayfa বাণিজ্যের (E-Commerce) পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাবে ২০ শতাংশের বেশি। তাই বৈদ্যুতিন বাণিজ্ঞোর সম্ভাব্য 
সুযোগ সৃষ্টির শুনা বিশ্ব বাণিল্রা সংস্থার (WTO) সিদ্ধান্তমতো 
এদেশেও সাইবার আইন (cyber laws) প্রণয়ন করা জরুরি। 
এই আইন প্রবর্তিত হলে বৈদ্যুতিন বাণিজ্যের শ্রসার ও 
কম্পিউটার সহ বৈদ্যুতিন যন্ত্র বা TITTA {Hardware ও 
Software) বেআইনী লেনদেন বা অননুমোদিত ব্যবহার রোধ 
করা সম্ভব হবে!" 

এসব ঘটনার শ্রেক্ষাপটে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে 
কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ou জাগে। (১) orem কী এ ধরণের তথা ও 
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তথাতযুক্তি আইন চেয়েছিলাম ? (২) comma বিজেপি জোট 
সরকার প্রবর্তিত তথ্যপ্রযুক্তি বাবস্থা কী আমাদের স্বার্থকে 
সুরক্ষিত করবে? (৩) “সকলের জনা শিক্ষা” (UNESCO) 
প্রায়নের প্রচেষ্টা কতোখানি এই সরকারী উদ্যোগে গৃহীত 
হয়েছে? (8) "নকলের জন্য তথ্য” (Information for all) 
এই নীতি কেবল টান্কফোর্সের অন্তর্গত বিবঘ হিসেবেই লয়, 
এদেশের সংবিধানে স্বীকৃত অনাতম প্রধান মৌলিক 
অধিকারসমূহের sys টাস্কফোর্স গঠন ও তার বর্ম 
পরিকল্পনায় (Action Plan) এই নীতি কতোখানি অনুসৃত 
হযেছে? (৫) এ বছর ফিডের (FID) ব্রাসিলিয়া সম্মেলনের 
বিষয় নির্ধারিত হয়েছে — “Knowledge without fron- 
, bers :a fundamental right for the new millennium” | 
অর্থাৎ তথ্য ও জ্ঞানকে নতুন HAH বিশ্বের সকল নাগরিকের 
মৌলিক ও সার্বজনীন অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার 
উদ্যোগ চলছে। বৃহৎ বিজ্ঞান (Big Science) ও প্রযুক্তির 
উন্নততর প্রেক্ষাপটে এ আমাদের আন্তর্জাতিক দায় হিসেবেও 
গুরুত্বপূর্ণ ৷ সুতরাং এরকম একটা আন্তর্জাতিক, সার্বজনীন (ও 
সাংবিধানিক) দায়নির্বাহের জন] এই টাস্কফোর্স গঠন ও তার 
TÁNE সকলের জলা বিধিবন্ধ করার ক্ষেত্রে আমাদের 
অনেক বেশি সতর্কতা ও অভিনিবেশ দ্রাপন করা জররি। 
সেই জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়োচিত কাজে আমাদের 
অভিনিকেশ কতোখানি তা আলোচনার দাবি রাখে। তবে সে 
আলোচনার পূর্বে তথোর স্বরূপ ও স্বভাব সম্পর্কে, রাষ্ট্র সম্পর্কে 
সামান্য কিছু বলা ZATEA | 
তথ্যের স্বরূপ ও স্বভাব : প্রপঙ্গিক কিন কথা ॥ 
তথা হলো নির্দেশাব্যক বা সূচাকৃত জ্ঞান। সেজন্য বর্তমান 
শতাব্দী তথা সহল্রাব্দের সুচলায় এর গুরুত্ব অপরিসীম জ্ঞানের 
সীমাহীন বিস্তৃতি এবং বিশৃঙ্খলার বিপুল জগতে তাই তথ্য হলো 
আইনের পথনির্দেশ। ফিডের ফার্মকরী মহানির্দেশক স্টিফেন 
পার্কার তাকে জলের সঙ্গে তুলনা করেছেল।তিনি বলেছেন, 
তথ) জলের মতো সংগ্রহ করা, বিন্যস্ত করা, মজুত করা ও 
পরিবেশন করা সম্তব। তাই তথ্য বর্তমান জীবনের পরিপূরক। 
এর পরে তিনি আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, জলের 
মতো তথা দূষিত, অপহৃত. অপচিত হতে পারে। সেজন্য তথ্য 
ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা বাধ্যতামূলক" স্টিফেন পার্কারের 
বক্তব্যে সুস্পষ্ট দুটি দিক রয়েছে — (১) তথা সংগ্রহ, মজুত, 
পরিবেশনযোগ্য অর্থাৎ, একটি সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা 
তথ্যপ্রযুক্তির প্রাণ ও (২) তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে বিশেষ 
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সতর্কতা বা নিরাপত্ত প্রয়োজন | অকশাই এই নিরাপন্ত ব্যবস্থায় 
সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও তাদের স্বার্থসূরক্ষার 
প্রচেষ্টা স্বাভাবিক। কেলনা, অতি সাম্প্রতিককালে দেশের 
কেন্দ্রীয় সরকারের ভলস্বার্থবিরোধী ভূমিকায় ধারাবাহিকতা 
আমাদের আরো বেশি সতর্ক ও উক্চীস্ত ফরে। স্বাধীনোত্তর 
কালের অতিবাহিত অর্থশতকের বেশি সময় জুড়ে এদেশে 
আবশ্শিক শিল্পনীতি, সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির সমূহ 
খাদ্য ও বাসস্থাননীতি সুনিদিষ্টভাবে গড়ে ওঠেনি। আমাদের 
অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে দেশ্রে মুক্তিমেয় ১৫ শতাংশ মানুবের 
PELE বারিত হয়েছে ৮৫ শতাংশ মানুবের শ্রম ও কষ্টার্জিত 
সম্পদ। ছলে ২৬ জানুয়ারি ২০০০ সংবিধান প্রবর্তনের ৫০ 
বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এদেশের রাষ্টরপতিকেও এই অসাম্য ও 
বৈষম্যের ভয়কের পরিণাম সম্পর্কে শাসকদলকে হুশিয়ারী দিতে 
হয়েছে।* অন্যদিকে খোদ মার্কিন দেশে সিয়াটেলে 
বিশ্ববালিজ্যসংস্থার (WTO) মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠকে সামাজিক 
স্বার্থসম্পর্কিত অবাণিজ্যিক বিষয়েও সাত্রাজযবাদী হস্তক্ষেপের 
প্রচেষ্টা চূড়ান্ত বিক্ষোভের মুখে পরিত্যক্ত হয়েছে।'+ অর্থাং 
পৃথিবীর দেশে দেশে Fevers, আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার ও 
বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার অমানবিক, অনৈতিক এবং অবৌক্তিক 
আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত সংগঠিত হচ্ছে। পাশাপাশি 
একবিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে দেশ, সরকারের প্রচলিত 
ধ্যানধারণা বাতিল হয়ে যেতে বসেছে। একটা দবান্ডিক প্রক্রিয়ার 
মধ্য দিয়ে নতুন সহস্রাব্দে গণতান্ত্িকতা ব্যাপক ও জয়যুক্ত 
হাতে চলেছে এই বিশাল প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় 
সরক্সর প্রণোদিত টাস্কফোর্স গঠন. তার কর্মলীতি ও আইনসভার 
কার্যকরী ুচেষ্টাগুলিকে বিশেষভাবে বিচার করে দেখতে হবে। 
এটাই এ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি॥ 
সময়ের দাবি : পর্যালোচনার সূত্র £ 

সময়ের দাবি মেনে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই 
কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হয় £ (১) তথ্যসমাজ (IT based 
society) গঠন একবিংশ eria প্রাথমিক দায় 
(rence): (২) এই দায় কেবলমাত্র বিস্ববাণিজ্যসম্থে। 
(WTO) বা বহুজাতিক Cg (4৬০3) নিৰ্দেশিত পথে নির্বাহ 
হতে পারে লা, সকল মানুষের (স্যোগরিষ্ঠ) কল্যাণের পথেই 
নির্ধারিত হতে পারে। (৩) তথ্যের অধিকার আমাদের সংবিধান 
স্বীকৃত মৌলিক অধিকার; কাজেই তাকে বিধিবন্ধকরণের 
ক্ষেত্রেও সাবিষান নির্দেশিত পথই প্রহল করা AAT CT 


গ্ৰস্থাগার 


বিশ্বের বতিটি দেশেই সমানভাবে প্রযোভা arm ইউনেস্কো 
(UNESCO), ₹ (WHO). W4 (FAO). ইউনিসেফ 
(UNICEF) ও অন্যান্য আস্তর্জাতিক চ়্িগুলিকে বিবেচনা 
করতে হবে। অর্থাৎ সকলের জন্য শিক্ষা, সকলের জন্য তথ্য, 
সকলের জনা স্বাস্থ, সকলের জন] খাদা, সকলের জন্য 
কর্মসংস্থান ইত্যাদি আন্তর্জাতিক এবং সর্বজনন্বীকৃত পরিপূরক 
জীতিগুলিকে সুনিনিষ্টভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। 

এই আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমরা এ দেশের বিজেপি 
জোট সরকারের ১৯৯৮ সালের তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত টাস্কফোর্স 
গঠনের পক্ধতি বিবেষ্ঠনা করতে পারি। ১৯৯৮ সালের ১৩ মে 
কেন্টে বিজেপি ফোট সরকার আসীন হয়। ১৫ মে, মাত্র দু'দিন 
বাদে তারা তথাপ্রযুক্তিসংত্রাত্ত টাস্কফোর্স গঠন করেন। 
তথ্যপ্রযুক্তির মতো এমন সাংবিধানিক, আত্তর্জাতিক ও 
সার্বজনীন বিষয় টাহ্কফোর্স গঠনের কাজে এমন তৎপরতায় 
সন্দেহ ভ্রাগে। কেননা এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের আগে 
নিশ্চয়ই সংসদীয় বিবয়ক কমিটি গঠন করা উচিত ছিলো। 
কিন্তু তা না করে কেবলমাত্র মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত এ জিনিস 
কতোখানি যুক্তিযুক্ত তা আলোচনা সাপেক্ষ | তাছাড়া এই 
টাম্কফোর্স গঠন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ 
জোট সরকারের কোনো অদৃশ্য দায়বদ্ধতা ছিলো আইনসভা 
কাজে তা নিশ্চয়ই নয়। দ্বিতীয়ত, এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ 
দাযনির্বাহের ক্ষেত্র চেয্যারপার্সন বদল করাও অসমীচীন। কিন্ত 
বাস্তবে তাই হয়েছে। কেননা চেয়ারপার্সন যশবস্তু সিনহাকে 
এক পক্ষ কালের মধোই বিদেশমন্ত্রকে চলে যেতে হায়। অর্থাৎ 
তিনি কেন্ল্ীয়, মন্ত্রীসভায় স্থান পেয়েই এরূপ এটি গুরুত্বপূর্ণ 
কাজের দায় পরিত্যাগ করেছিলেন। তার জায়গায় আসেন কে. 
সি. ong তৃতীয়ত, এই কমিটি গঠনে সরকারের মনোনিবেশও 
যথাযথ ছিলো লা। সেজন) সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানানো 
হয়েছিলো তথ্যপ্রযুক্তি টাস্কফোর্স কমিটিতে ১৬ জনকে লেওয়া 
হয়েছে। কিন্ত বাস্তবে দেখা যাচ্ছে এই কমিটিতে ১৮ আঠারো) 
জনকে নেওয়া হয়েছে। চতুর্থত, টাস্কফোর্স কমিটিতে যাদের 
স্থান দেওয়া হয়েছে তারা অধিকাংশই বাণিজাক প্রতিষ্ঠানের 
কর্ণধার উদ্দেশ] মুমাফা অর্জনি। এছাড়া বাকিরা হলেন সরকারী 
আমলা । এদের হাতে কী তথ্যপ্রযুক্তি সক্রোস্ত নির্দেশিকা সঠিক 
ও যথাযথ হতে পারে? পঞ্চমত, কেন্দ্রীয় সরকার, পরে 
সমালোচনার ভয়ে, আরো পাঁচজনকে (আমলাদের) কো-অপ্ট 
করেন। তাতে কি তথ্যবিশেষদ্রের স্থান পূরণ করা সম্ভব 


৯. হয়েছে? এই কমিটিতে কতোজন তথাবিশেষজ্ঞ আছেন যষ্ঠত, 
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“প্লোাবাল ভিশন হরলপে মার্কিন তথা কোম্পানীর প্রধানদের রেখে 
সান্রাজ্যবাদী বহুজ্ঞাতিকদের স্বার্থপূরণ করা স্তন হলেও দেশের 
বা বিস্বজনগণের স্বাথ সুরক্ষিত করা সম্ভব ৫ বিশেষত দশটি 
বহুজাতিক কোম্পানী (MNC's) হখন বিশ্বের ৮৬ শতাংশ তথ্য 
প্রযুক্তিবাণিজ্ঞা নিয়ন্ত্রিত করে তখন?১ সপ্তরত, তথা প্রযুক্তি 
সম্পদের মতো এমন একটি সার্বজনীন স্বার্ণ সম্পর্কিত বিষায়ে 
বক্ষণাবেক্ষণের ভার যুক্তিনিষ্ট সংবিধান স্বীকৃত কোনো 
তথাবিশলেষন্প কমিটির হাতে ন্যস্ত হালে কী ভুল হতো? তাতে 
জনপ্রতিনিধিও পাকা বাঞ্ছনীয় ছিল্লো। ভলগণের কাছে দায়বন্ধ 
কী এদেশের বা কোনো দেশের সরকারের রায়েছে? অষ্টমত, 
তথাপ্রযুক্চির বাতোই এই সহত্রান্দের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি 
হলো জৈব- প্রযুক্তি (Biotechnology) — যেখানে 
ভারতবর্ষের অগ্রগতি বিশ্বের যেকোনো দেশের পাক্ষে RATT | 
সে ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান রিয়ো ডি জেনিরো 
আর্থ সম্মেলন (The Earth Summit, 1992) মোতাবেফ। 
এ ক্ষেত্রে কেন সেই আন্তর্জাতিক দৃঢ়তা নেই ভারত সরকারের? 
এখানেও তোরাষ্ট্রসংঘন্থীকৃত হ্লীতিগুলিকে প্রণয়ন করার CRA 
ভারত সরকারের UN কেন? নবমত, তথ্যপ্রযুক্তি কী 
আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের (একইভাবে অন্যদেশের 
প্রেক্ষিতে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের) জীবনে GH, বস্তু, 
বাসস্থান, চিকিৎসা. কর্মসংস্থানের মতো যৌলিক প্রয়োজন 
নিবৃত্তি করবে তা না হালে আমাদের কষ্টার্জিত রাজস্বব্যয় করে 
এই শিল্পের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে হবে? টাক্ষফোর্সের 
কর্মপরিক্পনায় নির্দেশিত হয়েছে কেন্ত্ীয় ও রাজনগুলির সমস্ত 
মন্ত্রকের বার্ষিক বরাদ্দের ১-৬ শতাংশ তথাপ্রযুক্তিতে TT 
করতে হবে। বলা হয়েছে জরুরি একটি ভাণ্ডার (Corpus 
Fund) তৈরি করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রতিবছর ৭৩০ 
কোটি টাকা বরাদ্দ করতে হবে যাতে কম্পিউটার বিপর্যয় (2 
এর মতো) প্রতিহত বরা যায়। বলা হয়েছে যৌথভাবে 
ইন্টারনেট ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের সমস্ত সংগঠিত (সরকারী 
উদ্যোগে অবশ্যই) তথ) বাবস্থাকে KATA করতে হবে। কিন্তু 
তা কেন সেকথা কোথাও বলা হয় নি। দশমত, টাস্কফোর্স 
যেভাবে যতো দ্রুততার সঙ্গে বা সরকার যেভাবে জ্রুততার 
সঙ্গে একে আইনী বৈধতা দিতে চলেছে তাতে যথেষ্ট সন্দেহের 
অবকাশ রয়েছে। একাদশত, টাস্কফোর্স কর্মপরিকল্পনা (Ac. 
Won Plan of I T) -তে যেসব বিষয় স্থান পেয়েছে তা 
এককথার বিশ্ববাপিজ্ঞাসম্থা মুখপাত্র ভিন্ন কোনোকিছু ভাবা 
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খুব কঠিন।এ দেশের প্রচলিত অর্থ ও রাজস্থবিধি, সম্পত্তি আইন, 
Ram ও কারিগরী আইন. প্রতিরক্ষা আইন, ব্যবস্থাপক আইন 
(Standard Law) শ্রম আইন. শিল্প আইল, পোষ্ট ও টেলিয়াফ 
আইন, শিল্প বিরোধ মীমাংসা আইন, ফেরা (FERA). ফাক্টরাবি 
আইন ইত্যাদি আইনের অণ্ড পরিবর্তন এই নীতিতে স্বীকৃত 
হয়েছে। এমন কি দেশের ও জনগণের স্বার্থ বিপন্র করে 
পর্যায়ক্রমে ১৯৯৯ সালে ৯৪ টি, ২০০০ সালের এপ্রিলে 
১২০টি তথা সংশ্লিষ্ট বিদেশীপশ্যে আমদানী OT ছাড় দেওয়া 
হয়েছে তা আমাদের কাছে কেন্তরীয় সরকারের সাত্রাক্সাবাদী 
তোৱলের চরিত্রটিকেই পরিপুষ্ট করে।”* তাই তথাপ্যুক্তি নিয়ে 
ওুভবুদ্ধিসম্পঘ সঠেতন নাগরিকের সময়োচিত কর্তবা। 
তথাপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক মাকি প্রেসিডেন্ট বিল 
ফ্রিনটনের সফর এবং দ্বিপাক্ষিক সহঘোশিতার চুক্তি সম্পাদন 
তাই আমাদের বিশেষ ভাবিত করে। এরূপ সহযোগিতার অর্থ 
ইন্টারনেট (INTERNET) নামক আমেরিকান্তাত বৈদ্যুতিন 
দৈতোর কাছে কেন্দ্রীয় সকরারের (না, কেবল কেন্দ্রীয় 
সরকারের নয় এদেশের প্রতিটি নাগরিকের) আত্মসমর্পণ সম্ভব 
বরে তোলা। ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক ইন্টারনেট শ্রযোদ্ক 
সাস্থাণুলিকে শিখণ্ডী ats করিয়ে অতিউ্রত দেশনুলি (6-৪) 
বহুজাতিক পুজিস্বার্থকেই সুনিশ্চিত করতে এই উদ্যোগ নেওয়া 
হয়েছে। এভাবে জাতীয় নিরাপত্তা. জনভীবনের নিরাপত্তাবাহী 
তথাদিসহ IE হ্রযোজিত তথ্য কখনোই মুনাফার বাণিছিক 
উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত করা যায় মা। তথাপ্রযুক্তি সংক্রান্ত 
টাক্ষফোর্সের কর্রপরিকন্পনার ১ এবং ২ ধারাতে এ দেশের 
জ্ঞনগলের শ্রৌলিক স্বার্থ, জাতীয় Frater, এবং কাজের স্বীকৃত 
অধিকার ভুলুষ্ঠিত হবার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। 
টাঙ্কফোর্সের কর্মপরিকল্পনার ৩-৭ ধারায় এদেশের রাজস্ব 
বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অনেক চিন্তাভাবনা করে ডট (Department 
of Telecommunication) তার মাশুল নির্ধারণ করেছিলো? 
এমমর এদেশের সাধারণ জনগণের CTS পরিষেবা, তাসের 
ক্রযক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মৌলিক 
পরিষেবা (সাঘারণের জনা) ও বাপিজ্যিক পরিধেবা (শিল্পপতি 
বা ব্যবসায়ীদের জন্য) এই দুভাবে পরিষেবার মৃল্যবার্য করা 
হয়েছিলো। আজ ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গঠিত 
সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থবাদী ইন্টারনেট পরিষেবা প্রযোজক 
সংস্থাুলিকে নায্য মাওল দেবার বদলে মুনাফার অংশভাগের 
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ean দি্ধান্ত কালনেমির লক্কাভাগের তুল্য। এতে মুড়ি- 
হি্ছরির একদর আর নোপার মারে দইরের অবস্থাই তৈরি 
হাবে। অন্যদিকে ate ser গঠিত ডট, বিদেশ সন্ধার 
নিগম (VSNL) স্পেস সারেল ইত্যাদি বিভাগের সমুদয় 
অগ্রগতি ও মূল্যবান পরিকাঠামোকে বেসরকারী উদ্যোগে 
লুঠনের ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করার এফ অশুভ চেষ্টা চলছে। 
৮নং বারাতে এমন কী প্রতিরক্ষা দণ্তরকেও দেশ ও WATE 
স্বার্থে নয় বিস্ববাণিভ্যের স্বার্থ দেখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। 
আরো ভালোভাবে বলতে গেলে এসব বিষয়ের Exclusive 
Markel Right বহুজাতিকদের চাইই। সেন) বিদেশ সঞ্চার 
নিগমের যুক্তিনিষ্ট, আধিপতাকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে এই 
কর্মপরিকল্পনা । অন্যদিকে বেসরকারী উদ্যোগে শান্তিবিধানের 
বদলে সরকারী উদ্যোগকে বেছে নিতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ 
বৈদ্যুতিন যোগাযোগ মাধ্যমের স্বীকৃত ইথার তরঙ্গের মাত্রা 
(Public Wireless Technical Audit Unit) সরকারী 
উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় গড়ে তোলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। 
সরকারী বা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ব্যর্থতার কথা এই সুপারিশে 
বারস্বার করা হলেও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগকেই কেন টান্বফোর্সকর্তারা 
নিরাপদ মনে করলেন ঠিক বোঝা গেলো লা। আবার 
তথাসংক্তাত্ত হ্ীতিনির্ধারক Aga (Institute for Compu- 
ter Professionals of india) বেসরকারী 
ব্যক্তিমালিকানাডু ্ত মুনাফালোর্ভীদেরই ভিড়। এই 
হ্ববিরোধিতার মধা দিয়ে প্রতীয়মান হয় যে নিয়ামক ব্যক্তি বা 
সংস্থা হিসেবে ভালো আর পরিকাঠামো গঠন, শাজিবিষান 
ইত্যাদি দায়িত্বের পে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ভালো । অর্থাং বেসরকারী 
উদ্যোগ লাভালাভ তুলতে যতোটা আগ্রহী দায়িত্বপালনে ঠিক 
ততোটা নয়। সেজন্য টাস্কফোর্সের অধীনে ডিছিট্যাল লাইব্রেরী 
মোশন সংস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকারী at TE 
উদ্যোগকেই artery অর্পণ করেছে। এবং ভারতীয় কারিগরী 
সন্থো (0), ভারতীয় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেবণা পর্ষদ (CSIR), 
জাতীয় শিল্প প্রযুক্তি বাস্তকার সংস্থা (NCITE), ভারতীয় 
ব্যবস্থাপক ACT (1M), ভারতীয় তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা (001), 
জাতীয় তথা কেন্ত (NIC), জাতীয় সমাজবিজ্ঞান যোগাযোগ 
ACT (NASSCOM), ভারতীয় রেল দপ্তর (18), প্রতিরক্ষা 
RFA (0৪০০৪). ন্যাশনাল পাওয়ার fits কর্পেররেশন 
(NPGC), তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন (ONGC), গ্যাস 
অথরিটি অব ইন্ডিয়া (GAIL), স্টিল অথরিটি অব ইচ্ডিয়ী 
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(SAIL), পোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া (PAIL), এয়ারপোর্ট 
অথরিটি অব ইন্ডিয়া, বাণিজ্যনস্বক, অর্থনস্তরক ও অন্যান্য আর্থিক 
প্রতিষ্ঠানের গড়ে তোলা পরিকাঠামোর পূর্ণ ব্যবহারিক সহ 
অ্তনে করতে চায় বেসরকারী মুনাফালোতীর দল। সমন্ত 
কর্মপরিকল্পনায় এই লুঠনের অধিকারকেই অবাধ করে দেওযা 
হয়েছে। অনুসদ্ধিৎসু পাঠকেরা তথ্য রযুক্তি কর্মপরিকল্পনার (IT 
Actlon) মূল ন্িটি বিস্তুতভাবে পড়ে দেখতে পারেন। 
আমরা যদি এই কর্মশীতি পর্যালোচনায় বিবঙ্গিওনেট্রিকস 
প্থা গ্রহণ করি তাহলে এই পক্ষপাতিত্বের চিত্রটা আরো প্রকট 
হয়। বিশেষ তথ] পরিকাঠনো নির্মাণে বা রপ্তানিতে যে পরিমাণ 
শর্ত (Points) যুক্ত করা হয়েছে সকলের ভন] তথ্য' সেই 
গুরুত্ব দেওয়া হয়নি । তাছাড়া সারা পৃথিবীতে টেলিযোগাযোগ 
ক্ষমতায় আমেরিকা (USA) প্রথম, ভারতবর্ষ নবম। আমাদের 
1 দেশে টেলিঘনয্বের পরিমাণ ২.৫ শতাংশে বিশ্বের গড় ১০০ 
জনসংখ্যায় ১২ জন।'* আর সার্য পৃথিবীতে ২০০৩ সালে 
১৭১ মিলিয়ন ইন্টারনেট ব্যবহার করবে। তার মাত্র ৯ নিলিয়ন 
ভারতবর্ষের ভাগে পড়বে। অনাদিকে পৃথিবীর মোট ১/৩ 
ইন্টারনেট ব্যবহার করে।'* অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে শিক্ষা 
সচেতনতা বৃদ্ধির জনা গ্রন্থাগার আইন ছিলো জরুরি, সাইবার 
আইন এখনই ময়। আগামী দিনের জন্য তথাপ্রযৃক্তি আইন 
নিশ্চিত ভাবা যেতে পারে। কিন্তু তা কখনই দেশীয় নিরাপত্তা, 
সার্বভৌম, স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়ে নয়॥ তথাপ্রযুক্তিসম্পদের 
যথাযথ ব্যবহার ‘আমাদের দেশের স্বনির্ভরতা, স্বাধীনতা ও 
সক্ষমতা অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে বাবহাত হোক। তাই 
তথ্যপ্রযুক্তি বিষ্য়ক নীতিটি আমাদের প্রাকৃতিক ও মানবিক 
É সম্পদের ব্যবহারনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙগীভাবে ব্রড়িত। একমাত্র 
সেই উদ্দেশ্যেই এই নীতি ব্যবহার সর্বাত্মক, সার্বজনীন এবং 
সার্থক হতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তির বাণিজ্যিক ব্যবহারে আমাদের 
মুক্তি নেই। 
APPENDIX: 1 
£নছি-১: 


তথ্যপ্রযুক্তি কার্যকরী পরিকল্পনা 
(IT Action plan) 
তথ্য পরিকাঠামো উন্নয়ন ॥ 
১) ২৬ শে জানুয়ারি ২০০০ মধ্যে দেশের সমস্ত 
RTC এবং স্থানীয় চালু দূরভাবকেন্দরশুলিকে ইন্টারনেট 


অগ্রহায়ণ, ১৪০৭ 


(INTERNET) গ্রহাণেব উপযোগী করে তোলা হবে। এজনা 
ডিপার্টলেন্ট অব টেলিকম্ানিকেশন ও তাদের শনুমোদিত 
বেসরকারী ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (ISP) বা ইন্টারনেট 
পরিষেবা প্রযোকতক সংস্থাগুলি একই সঙ্গে কান্ড করবে। 

২) তথাপরযুক্তিবিদ্যার উদ্রতিকপে সফটওয়ার উন্নয়ন ও 
সংশ্লিষ্ট পরিষেবার ব্যাপক বিত্বৃতির লক্ষো স্বর ও উপান্ত 
RERA ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এন্জনা প্রয়োজনীয় সরকারী 
অনুমোদন দেবার ক্ষেত্রে ae জটিলতা দূর করতে হবে। 

৩) ডিপার্টমেন্ট অব টেলিকম্যুনিকেশন (DOT) প্রবর্তিত 
দ্বিস্তর মাগুল sera বদলে নিবিড় ব্যবহারকারীদের (CUG) 
জন্য একটি সহজ যুক্তিসঙ্গত নাশুলপ্রথা চালু করতে হবে যাতে 
উচ্চগতিসম্পন্ন উপান্ত পরিধি (Data Circuit). রন পরিষেবা 
(Cellular Service) এবং অল্যালা LTS পরিষেবা PE 
বৃদ্ধি করা যায়। 

৪) দৃসপ্তাহের মধ্যে সরকারী - বেসকারী সংস্থা নির্বিশেষে 
সমস্ত সফটওয়ার টেকনোলজি পার্ক, তথা পরযুক্তিবিদ্যা 
প্রায়নকারী সংস্থাওলিকে বিদেশ সঞ্চার নিগমের (VSNL) 
প্রবর্তিত moo বাবহাবের অনুমতি দিতে হবে। 

৫) পাশাপাশি ব্যাণুুলিতে কেঞ্রীয় গ্রাহক কেন্্র গড়ে 
তোলা হবে। 

৬) দূরভাষকেন্দ্র পরিচালিত পরিযেবা প্রণয়নের পাশাপাশি 
ডটকে rea বিস্তারক (IN) নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট পরিষেবা প্রণয়নের 
ব্যবস্থা! করতে হবে। 

৭) বেসরকারী ইন্টারনেট পরিষেবা প্রযোজক সাস্থাণ্ডলির 
ক্ষেত্রে প্রথম পাঁচবছর কোনোরূপ অর্থ (মাশুল) লাগবে না. 
ঘষ্ঠ বছরে থেকে মাত্র এক টাকা করে সামান্য মূল্য (189) 
দেওয়ার নিয়ম চালু করতে হবে। 

৮) আন্তর্জাতিকমানের ইন্টারনেট পরিষেবার ক্ষেত্রে বিদেশ 
সন্ধার নিগমের একচেটিয়া অধিকার (Exclusive Aight) 
দ্রুত তথ্যপ্রযুক্তি পরিকাঠামো নির্মাণে বাধাম্বরাপ। প্রতিরক্ষা 
প্রযোজকসংস্থা 056) গুলির ক্ষেত্রেও এই অধিকারকে (Ex. 
clusive Markel Right) উন্মুক্ত করে দিতে হবে। 

৯) ফাইবার-অপটিক্স-পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে রেল 
ও প্রতিরক্ষা TEs, ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন, অয়েল 
Se ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন, গ্যাস অথরিটি অব ইন্ডিয়া, 
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স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়া ইত্যাদি ceia ত্তরগুলির একটি 
সুনিনিষ্ট ভূমিকা রয্লেছে। ডট-বিস্তারক গঠনের সঙ্গে সঙ্গে 
সেদিকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। 

১০)ডট শ্রযোজিত আই নেট (14) ব্যববহারের সুযোগ 
সরকারী ও বেসরকারী সমস্ত এস টি পিকে (STP) দিতে হবে। 

১১) বিনা ane ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে 
অনুমোদিত কেবল টিভিশুলিকে। 

১২) তথ্যপ্রযুক্তি প্রযোজক সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাকে 
বিনা শুল্কে রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ফাইবার অপটিক্স 
ব্যবস্থা গ্রহলের সুযোগ দিতে হবে যাতে তারা দেশের শেষ 
প্রান্ত পর্যন্ত যোগাযোগে পরিপূর্ণ সাহাবা করতে পারে। 

১৩) ইথার তরঙ্গের মাত্রা ভঙ্গকারীদের শাস্তিবিধানের জন্য 
সরকারী বেতার প্রযুক্তি নিরীক্ষক সাস্থ! (Public Wireless 
Technical Audit unit) গড়ে তোলা হেকে। এই কমিটিতে 
প্রতিরক্ষামন্ত্রক, দূরভাষ দপ্তর, জাতীয় তথ্যকেন্তর, ন্যাসকম 
ইত্যাদির প্রতিনিধি থাকবেন। 

১৪) বৈদ্যুতিন বাণিজ্যের (E-Commerca) জল) Sere 
যোগাযোগ বাবস্থা দ্রুত গড়ে তোলা দরকার। কেন্ত্রীয় 
যোগাযোগ দার বাণিজ্য দত্তরের সহারতায় এই কজের দাযিবে 
থাকবেন। 

১৫) আই. এস. ডি. এন সার্ভিস, রিমোট ডাটাবেস 
আযকসেসা মার্কেট তথা, সরকারী ও সমিতির তথা, ডেক্সটপ 
সার্ভিস সহ যাবতীয় বনমাত্রিক সরকারী দূরবর্তী তথ্যকেন্্ 
(PTIC) সরকারী SRA গড়ে তুলতে হবে। 

১৬) কেন্দ্রীয় দূরযোগাবোগ দপ্তর (DOT) বিনামূল্য 
ফাস্মসহ যাবতীয় বহুমাত্রিক পরিবেবা পরিকাঠামো! গড়ে 
তুলবে। 

১৭) কেন্দ্রীয় সরকারেকে দেশের যে কোন স্থানে পি. সি. 
(PC) ও ইন্টারনেট পরিষেবা প্রাপ্তির সামগ্রিক সুযোগ তৈরি 
করতে হবে। ` 

১৮) ২০০৮ সালের মহে যাতে অতি উদ্নত তথ্যপ্রযুক্তি 
শিল্প গড়ে ওঠে সেদিকে লক্ষ্য রেখে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাকে 
কাজে লাগিয়ে he হাইটেক সচেতনতার বিকাশসাধন করতে 
হবে। এজন্য স্বনিষুক্তি প্রকর,স্ায়ত্শাদিত ও TRS 
কর্মসূচিকে উৎসাহিত করতে হবে। 
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২০০৮ সালের মধ্যে সফ্টওয়ার রপ্তানি লক্ষ্য ৫০ বিলিয়ন 
ডলার £ 

১৯) তথ্াপ্রযুক্তি সফটওয়ার ও সার্ভিসের ক্ষেত্রবে 

অর্জন করার জন্য তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক 
পরিেবাকে শু্ধতীন পণ্যদি হিসাবে গণ্য করতে হবে। 

২০) বিশ্ব যাণিজা সংঘের (WTO) মন্ত্ীপ্ধায়ের গৃহীত 
সিদ্ধান্ত অনুসারে ate সরকার AOS ও অস্তঃশু্তের 
বিশেষ পরিবর্তন করেছেন যাতে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সঠিক 
Safe সহজেই সাধন করা যায়। এই লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালের 
প্রস্তাবিত ২১৭ টি পণ্যের ৯৪ টিতে OHM, ২০০০ সালের 
১লা জানুয়ারি থেকে ৭১৪ টি পণ্যে ছাড় দিতে হবে যাতে 
তথ্যহযুক্তি শিলে ব্যবহৃত মূলধন, কাচামাল, TI যা. অন্যান্য 
উপকরণগুলি সহজেই এদেশে মেলে। 

২১) সিডিরম, অপটিক্যাল ডিক্স মিডিয়া, ম্যাগনেটিক 
মিডিয়ার অন্তর্গত পাঠ্যবিষয় (Ten) নয় কেবলমাত্র মিডিয়ার 
ওপরই অন্তযশুক্ত ধার্য করতে হবে। 

২২) AMOS আইনের ৯.১৯ উ পধারায় AT 
আমদানির ওপর অরোপিত বাধানিষেধ তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করা যাবে না। 

২৩) তথ্যপ্রযুক্তি Pace wa শিল্পের (Knowledge 
Industry) মর্যাদা দিয়ে কারখানা. বয়লার, শ্রম, শিল্পনিরাপত্ত 
ও পরিযেবাসংক্রান্ত আইনানুগ পরিদর্শন ঘেকে অব্যাহতি দিতে 
হবে। 

২৪) তথাপ্রযুক্তি উত্য়নকে বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপকতর 
ভাবে সম্প্রসারিত করে দেবার জন্য ফিদিক্যাল বণ্ডেড প্রথা 
তুলে দিতে হবে। j 

২৫) কমপিউটার সফটওয়ার ডেভেলপমেন্ট ইণ্ডাঠ্রিওলির 
ক্ষেত্রে সিবিইসি (585০) র পরিধেবাশুস্কও অপসারিত করতে 
হবে। 

২৬) তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প ও পরিষেবা সুলভ ও অবাধে 
পরিবহনের জনা কেন্দ্রীয় সরকারের অদামরিক পরিবহন 
মন্বকের আরোপিত বিধিনিষেধ অবিলম্বে সংশোধন করতে 
হবে। 

২৭) তথ্যপ্ৰযুক্তি শিল্প ও পর্রিবেকা থেকে অর্জিত TINS 
আয়কর আইনের vo জি জি ই ধারায় ছাড় দিতে হবে) 

২৮) আয়কর আইনের ১০ (১৫) (৪) ধারার ব্যতিক্রদ 


গ্রন্থাগার 


হিসেবে তথ্য শিল্পকে ছাড় দিতে হবে। 


২৯) এমন' কি তথ্াপ্রযুক্তির উন্নয়নকে সর্বাবুকে কারে 
তোলার জন্য সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন) দেয় শুল্ক ও ছাড় 
নিতে হবে। 

৩০) ব্যক্তিগত WAA তথ্যপ্রযুক্তি বাবহার অবাধ করার 
জন্য আরফর আইনের ৮৮ ধারা 'অনুসারে কমপিউটার ক্রয়ে 
ব্যক্তিকে আয়কর ছাড়ের সুযোগ দিতে হবে। 

৩১) ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত পি সি (PCs) কেনার জন্য 
দাতা ও গ্রহীতাকে আয়কর ছাড়ের সুযোগ দিতে হবে। 

৩২) তথ্যপ্রযুক্তি সম্তারের লয়িতে ১০০ ভাগ অবক্ষয় 
দু'বছরের মধ্যে তুলে নেবার জন্য কেন্দ্রীর অর্থ মন্ত্রকের 
নির্দেশনামা শিথিল করতে হবে। 

৩৩) তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই 
সম্পত্তিভিনতিক কার্যকরী মূলধন নির্ণয়ের প্রচলিত পদ্ধতি বাতিল 
করতে হবে। এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়মও শিথিল করতে হবে 
যাতে ব্যাঙ্ক থেকে প্রয়োজনীয় কার্যকরী yea সংগ্রহ করা 
সম্ভব হয়। 

৩৪) তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রাণ শিল্প 
হিসেবে ঘোবণা করতে হবে যাতে আগামী পাঁচ বছর এই শিল্পের 
উৎপাদন ও রপ্তানির জন প্রয়োজনীয় অর্থ সহজেই ATT থেকে 
সংগ্রহ করা যায়। + 

৩৫) শিল্পের কার্যকরী মূলধনের পরিমাপ ৪০০ কোটি টাকা 
থেকে বাড়িয়ে ১২০০ কোটি টাকা করতে হবে। 

৩৬) তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানিকে উৎসাহিত 
করার জন্য রপ্তানিকারক সম্থোগুলিকে TE সুদে প্রয়োজনীয় 
মূলধন সংগ্রহের জন্য আর বি আইকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনামা 
Tere করতে হবে। 

৩৭) ব্যাক্ষগুলিকে এই শিল্পের শেয়ারক্রয়ে জমার পরিমাণ 
আরো পাঁচ শতাংশ বাড়াতে হবে। 

৩৮) স্টেট ব্যান্কসহ অন্যানা MS, ইউ. টি. আই. 
eather ডেভেলপমেন্ট ars, ইণ্ডিয়ান ROH অবইভাস্রি 
are কমার্স (0101) ইত্যাদি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেশী 
বা বিদেশী তথ্যশিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ বৃদ্ধির 
সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। 

৩৯) ভারতী কোম্পানী আইনের (১৯৫৬) পরিবর্তন 
সাধন করতে হবে। বিশেহত কোম্পানী আইনের ৬৬ নং ধারার 


wae, ১৪০৭ 


Swaal equity’ সংজ্ঞা বদল করতে হাবে। 

80) অর্থমন্ত্রকের ADA ও GDR সংক্রান্ত সাধারণ 
নির্দেশিগুলিকে wens শিল্পের ক্ষেত্রে উপযোগী করে তুলতে 
হবে। 

৪১) ভলার-লিঙ্ষভ-স্টক-অপশনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র 
বিক্রির সময়েই আয়কর নেওয়া যেতে পারে। এবং কর্মচারীরা 
যাতে এক্ষোত্রে সুযোগ দেবার জন্য শুর্থমন্ত্রকের ১৯ (ক) ও 
খে) ধারা বদলে দিতে হবে। 

৪২) অতি দ্রুতগতির প্রযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত প্রযুক্তি 
অচল হয়ে যাচ্ছে। তাই HEA প্রতিযোগিতায় উচ্চগতিসম্প্ 
ব্যবসা হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প ও উৎপাদন, পরিষেবা বপ্তানির 
সুবিধার জন্য ফেরা (FERA) আইল সংশোধন করতে হবে। 
পাশাপাশি ন্যাসকম ও বাণিজা মন্ত্রকের সুপারিশ অনুসারে 
রিজার্ভ are অব ইন্ডিয়াকে বিদেশী তথা উৎপাদন সংস্থাগুলিকে 
বিশেষ সুযোগ দিতে হবে। 

৪৩) শান্তিবিধানের বাবস্থা রেখে, বিনা পরীক্ষায় ই. পি. 
fa fe. (69০০) স্কীমে স্বঘোষণার দ্বারা একশো ভাগ রপ্তানির 
প্রথা চালু করতে হবে। 

৪৪) পি. সি. (PCs) সহ তথাপ্রযুক্তি সহায়ক va যা 
উপাদান আমদানির মৃল্যসীমা দেড় লক্ষ থেকে কমিয়ে ৭০ 
হাজার টাকা করতে হবে। 

৪৫) মূলধনীপ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে HAIN ও বেসরকারী 
সকল প্রতিষ্টানবেই কর ছাড়ের বিশেষ সুযোগ দিতে হবে। 

৪৬) বাপিজ্যামন্তর দ্বারা পরিচালিত ইন্ডিয়া are ইকুইটি, 
ars Dee সফটওয়ার কোম্পানীগুলির wey দীর্ঘমেয়াদী গণে 
TERA সুঘোগ দিতে হাবে। 

৪৭) অন সাইট তথ্যপ্রযুক্তি পরিবেবাকে উন্মুক্ত করে দেবার 
জন্য ভিসা (VISA) আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনের উদ্যোগ 
নেবে কেন্ত্ীয় বিদেশ মন্ত্রক 

৪৮) দেশী ও বিদেশী সস্থো নির্বিশেষে উভয় প্যাকেন্তর 
সফ্টওয়ার ডেভেলপমেন্ট থেকে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ ও 
হার বৃদ্ধি করতে হবে। 

৪৯) সরকারী উদ্যোগে দু'বছরে একবার বিদেশের তথ) 
পরামর্শদাতা কোনে প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দেশের মধ্যে উত্তৃত 


safe? সংস্থাসমূহের প্রতিযোগিতা নির্ধারণ করতে 


হবে! 


ana 


৫০) তথায্রযুক্তি প্রশিক্ষণসহ, তথ্যপ্রযুক্তি সফটওয়ার, 
তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবার সঙ্গে JÈ সংস্থা স্বাপনের CFA 
সমৃহবিবি নিষেধ প্রত্যাহার করে নিতে হবে। 

৫১) বিশ্বের যে কোনো বিখ্যাত তথ্যপ্রযুক্তি সফ্টওয়ার, 
তথাপ্রযুক্তি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সংস্থা স্থাপনের ক্ষেত্রে 
সম্ৃহবিধি নিবেধ প্রত্যাহার করে নিতে হবে। 

৫২) ওয়াই টু কের মতো আকস্মিক বিপর্যয় art দেবার 
জনা কেন্দ্রীয় সরকারন্ডে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের জন্য বিশেষ 
তহবিল বাবদ (Corpus fund) ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ 
করতে হবে। 

৫৩) ইন্টারনেট মেগা ওয়েব সাইট (Mega Web site) 
সৃষ্টির পাশাপাশি সফ্টওঘ্রার, পরিষেবা ও তথ্যউপকরণ 
রাশিয়ায় রপ্তানির জন্য রপ্তানি উন্নয়ন পর্যদের (ESC) অনুমতি 
ও পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে। 

"৫6) ডি ই পি বির (068) অন্তৰ্গত টাকা বাণিজ্ঞ 
ব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তি সফটওয়ার, পরিষেবা ও তথ্যউপকরণ 
রাশিয়ায় রানির জন্য রপ্তানি তন্ন পর্যদের (ESC) অনুমতি 
ও পৃষ্ঠাপোবকতা দিতে হবে। 

৫৫) উদারনীতি ও উন্নয়ননীতির সমস্ত সুযোগ তথ্যপ্রযুক্তি 
শিল্প, পরিষেবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে 

৫৬) ভারতীয় সফ্টওয়ার প্যাকেজ্ণুলি (System & 
application both) ক্রয় করার জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা 
দিতে হবে। 

৫৭) বেসরকারী সফটওয়ার টেকনোলজি পার্ক (5165) 
স্থাপনে বিশেষ উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা! দিতে হবে। 

২০০৮ সালের TY সকলের জন্য তখ) প্রযুক্তি 3 

৫৮) রানের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিভাগ হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তি 
শিল্পকে স্বীকার, করে নিয়ে কেন্তরীয় সরকার Operation 
Knowledge কর্মসূী চালু করতে হবে। এই ক্কীমে তিনটি 
বিশেষ ধারা — বিল্যার্থ কমপিউটার, শিক্ষক কমপিউটার ও 
স্কুল কমপিউটার চালু করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার । এজন্য 
RE ব্যাঞ্চকণ, কিন্তিতে কৰপিউটার ক্রয়ের সুযোগ, প্রবাসী 
ভারতীয়দের কাছ থেকে এজন্য ঢালাও অনুদান ও কমপিউটার 
আমদানির যথেচ্ছ সুযোগ দিতে হবে। 

৫৯) ২০০৩ সালের মব্যে এদেশের প্রতিটি স্থূল, 
পলিটেকনিক. sere, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী 


so 
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হাসপাতালগুলিকে কমপিউটার প্রয়োগ ও ইন্টারনেটের সুযোগ 
সৃষ্টি করতে হবে। 

৬০) ২০০০ সালের আশে দূরবর্তী শিক্ষার গুপগতমানণ্ 
বৃদ্ধি করতে হবে। 

৬১) ভারতীয় কারিগরী ACR (IIT) এবং ভারতীয় বিজ্ঞান 
mep (USC) ইত্যাদির মতো সাতটি গুরুত্বপূর্ণ সর্বভারতীয় 
সংস্থাগুলিতে শিক্ষার্থীদের তথ্য উৎপাদনে farra উৎসাহ দিতে 
হবে যাতে তথ্যের উৎপাদন আরো তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। এ 
পথে তথা-পরিকাঠামো পূর্ণনির্মাণের পরিকল্পনা কার্যকর হতে 
পারে। 

৬২) তথ্যব্যবস্থার দ্রুত উত্লতিকমে বিশিষ্ট শিল্পপতি ও 
শিক্ষাবিদদের নিয়ে সর্বভারতীয় স্তরে একটি তথ্য কারিগরী 
শিক্ষা পর্যদ (NCITE) গড়ে তুলতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদের 
আধুনিক তথাপ্রযুক্তি বিষয়ে are ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য 
প্রি টি (31) পরিকল্পনা (Teach The Teachers) গ্রহল 
করতে হবে। 

৬৩) তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাকে TIRE বাধ্যতামূলক কর্মসূচী 
হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। 

৬৪) অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ভারতীয় তথাপ্রযুক্তি ACE 
(01) গড়ে তুলতে হবে যাতে খুব সহজেই আমরা আমাদের 
সমাজে তথ্য প্রবাহের Safe ঘটাতে পারি। 

৬৫) উহয়নশীল দেশগুলিতে অভিনব তথ্যকেন্ত হিসেবে 
বিশ্ববিদ্যালগুলিকে Site করতে হবে। 

৬৬) ভারতীয় ব্যবস্থাপক ACH (UM) গুলিকে সফ্টণয়ার 
শিল্পের সঙ্গে যৌথভাবে ব্যবস্থাপন্যর মাধ্যমে সময়োচিত 
তথ্যসচেতনতা বাড়াতে আধুনিক পাঠ্যসূচীর প্রণয়নে বিশেষ 
উদ্যোগ নিতে হবে। 

৬৭) আগামী শতাব্দীতে তথ্যের ব্যবহারিক দক্ষতা এবং 
মৃল্যমান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রতিটি aca স্কুল শিক্ষাতেও 
তথাহযুভির ব্যবহারিক বিদ্যা শেখাতে হবে। 

৬৮) ইনস্টিটিউট অব চাটার্ড এাকাউন্টেন্টের আদলে 
ইনস্টিটিউট ফর কমপিউটার প্রফেশন্যাল অব SM গড়ে 
তুলতে হবে। তথ্য সংক্রান্ত নীতি প্রলয়নকারী সর্বোচ্চ সংস্থা 
হিসেবে এই ACH যোগ্য ভূমিকা পালন করতে ARA 

৬৯) প্রতিরক্ষা দপ্তর সহ সকল সরকারী স্তরে SHE, 
তথ্যব্যবহারের কৌশলাদি GR তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার ব্যবস্থাপনায় 


awa 


সরকারকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। 

৭০) দেশের বিভিত্ প্রান্তে দূরবর্তী শিক্ষার Saison 
উৎকর্ষসম্পর সস প্রতিষ্ঠায় coca সরকারকে বিশেষ উদ্যোগ 
নিতে হাবে। 

৭১) সামরিক বিভাগকে ভারতবর্ধের প্রত্যন্ত শ্রামণ্ডলিকে, 
তথ্যপ্রযুক্তি সচেতনতা বৃদ্ধির জন] বিশেষ পরিকল্পনা ও Som 
নিতে হবে। এজন্য তথাপ্রযুক্তিবিদ ও দক্ষ প্রাক্তন সামরিক 
ব্যক্তিত্বের সাহাযা নেওয়া যেতে পারে। 

৭২) fma ও fofa শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধিব 
লক্ষে জাতীয় স্তরে যোগ্যতা নির্ণায়ক বাবস্থা গঠন করতে হবে 

৭৩) জ্ঞাতীয় ও araara ডিজিটাল লাইব্রেরী গঠন < 
সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে টাস্মফোর্সের অধীনে একটি বিশেষ ATE: 
গাড়ে তুলতে হবে। 

৭৪) টাঙ্ষফোর্সের অধীনে বিভিন্ন mon সৃষ্টির জন্য Se: 
এক আত্রয়স্থল গড়ে তুলতে হবে। 

৭৫) অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এদেশের জেলা কেন্রুলিতে 
তথাপ্রযুক্তি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ ব্যবসার উদ্লনতিবিধান করতে 
হবে। 
বাধ্যতামূলক তথা প্রযুক্তি শিক্ষা ও সচেতনতা 1 

৭৬) এদেশের জনসাধারণের জন] One stop Non-stop 
Sorvice গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে CSE সরকারকে ATMs, 
Electronic Kiosks, Telephones, Smart Card ইত্যাদি 
বৈদ্যুতিন পরিষেবার উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হতে হবে। 

৭৭) তথাপ্রযুক্তিকে দুর্বার গণআন্দোলনে রূপান্তরিত করার 
জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ গ্রহণের দু'মাসের মধ্যে বিশেষ 
কর্মসূচী নিতে হবে। 

৭৮) বিভ্রান-গবেধণা, উৎপাদন-বিপনন, সমাজ 
অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে তথ্যের ব্যবহার সর্বাত্মকক্ষরে তোলার 
লক্ষো সমস্ত ভারতীয় ভাষার তথ্যপ্রযুক্তির প্রচার অভিযানের 
জন্য ব্যাপক উদ্যোগ নিতে হবে। 

৭৯) কৃষি ও নিবিড় গ্রাহীণ উত্নয়নেও তথ্যের ব্যবহার 
নিশ্চিত করে তোলার জলা কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষ তৎপর 
হতে হবে। মহারাষ্ট্রের কোলাপুর জেলার ওয়ারানানগর সমবায় 
প্রাণে পরীক্ষিত -এর আদর্শ অনুকরণে দেশের সমস্ত স্থানে 
এইই পদ্ধতি চালু করতে হবে। 

vo) ভারতীয় প্রযুক্তি দেশ ও বিদেশের প্রতিযোগিতামূলক 
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বাজারে সমাদৃত হবার জন্য দেশের শ্রতাস্ত গ্রাল ও দূরবর্তী 
স্থানগুলাতে সুলডে ও দ্রুত দূরভাষ ও ইন্টারনেট পরিবেবাতে 
সম্প্রসারিত করতে হাবে। 

৮১) বৈদ্যুতিন বাণিজ্য (e-commerce) বৃদ্ধির FT 
এয়ারপোর্ট অর্থরিটি পোর্ট অথরিটি, ব্যান্ধ, কাস্টন. রেলওয়ে, 
কনটেনার সার্ভিসেস, ডিজি এফ টিকে (DGFT) একই সঙ্গে 
men উন্নয়ন পর্বদের (Expon Promotion Board) 
সময় লিনিষ্ট কঠোর ভূনিকা পালন করতে হাবে। 

৮২) আগামী পাচ বছরের মধ্যে আবশ্যিকভাবে দেশের 
সমন্ত বিক্য়যোগ্য পণাকে বারাকোভিং ব্যবস্থার অন্তর্গত করাতে 
হবে? 

৮৩) দেশের দুর্গম ও প্রত্যন্ত অধ্চলশুলির সাঙ্গে Gre 
অঞ্ষলগুলিতে অবস্থিত নিবিড় তথ্যপ্রযুক্তি বাবহার বলবৎ 
করার জন্য সামরিক বিভাগকে অসামনিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ 
করতে হবে। কেন্্রীয় সরকার সেজন্য তানের প্রয়োছনীয় অথ 
ও সমর্থন জ্ঞাপন করবেন। 
নাগরিকদের জন্য তথয প্রযুক্তি t 

৮৪) জ্ঞাতীয় তথাকোন্দ্ের প্রস্তাব অনুসারে কেন্দ্রীয় 
সরকারকে সমস্ত সরকারী তথ্যানিকে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত 
করে দিতে হবে নাম মাত্র মূল্যে। 

৮৫) সাধারণ মানুষ চাওয়ানাত্র যেন সহজেই আইন, 
আদালত বিষয়ক তথ্য বা কোর্টিস (Courts Information 
System), আইনসভাসক্রোত্ত তথা বা পার্লিস (Parliament 
Information Systern). স্বয়ংক্রিয় গ্রামীণ তথাদিসহ অন্যানা 
ভাটাবেসগুলি নিকনেট (NICNET) অনলাইনে পেতে পারেন 
তার জনা! জেলান্তরে তথ্য ব্যবস্থাকে (DISNIC) সূনিবিড়, 
যথাযথ এবং সর্বাধুনিকভাবে গড়ে তুলতে হবে। 

৮৬) নির্দিষ্ট সময়কালের মব্যে যাতে সমস্ত নাগরিক এ 
ধরনের সমস্ত VY সঠিক ও কার্যকরীভাবে পেতে পারেন 
সেছনা প্রশাসনিক সংস্কার, জনঅতিফোগ বিভাগকে 
সক্রিয়ভাবে গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি অফিসিয়াল 
ইন্টারনেট ওয়েবসাইটে “ইন্ডিয়া ইমেন্ড' গঠনে কেন্দ্রীয় 
সরকারকে বিশেষ উদ্যোগী হিতে হবে। 
সরকারীত্তরে তথথপ্রযুক্তি t 

৮৭) কেস্তীয় ও রাজ্যসরকারশুলির সব বিভাগকে এখনই 


amm 


তথাপ্রযক্তি পরিকাঠামো গঠনে সুনির্দিষ্ট পদ্ষবার্বিক পরিকল্পনা 
নিতে হবে। 

৮৮) প্রতিটি মন্ত্র ও বিভাগকে বাজেটে ১-৩ শতাশে 
তথাপ্রযুক্তি mÀ ক্রয়, তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ ও পরিষেবার 
জলা নিৰ্দিষ্ট করতে হবে। 

৮৯) সম্ভায় বিপুল সংখাক ক্রয়ের উদ্দেশো তথ্যপ্রযুক্তি 
ma হোর্ডওয়ার ও সফটওয়ার) ক্রয়ে জাতীয়ন্্রে নিক 
(NIC) এবং রাজাত্তবে প্রযুক্তি পরিষেবা সংগঠনকে 
কেস্ত্রীয়ভাবে ক্রয়ের অধিকার দিতে হবে। 

৯০) rene জি-৮ দেশগ্ডলি পরিচালিত গর্ভনমেন্ট 
অনলাইন প্রকল্পে এদেশকেও সামিল হতে হবে। কেননা এইসব 
দেশের তভিভ্ততা থেকে অনেককিছু শেখার আছে। এভাবেই 
এদেশ বিশ্ব তথাব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের পরিকল্পন৷ ও 
পারদর্শিতা অর্জনে সক্ষম হবে। 

৯১) তথাপ্রহূত্তি শিল্পকে টেলিকমু্টিং 
(Telecommuting) এর স্বীকৃতি প্রদান করে এতে উচ্দেশ্যান্সক 
বাবস্থাপনা (Management by objectives) কার্যকরী করে 
তোলার লক্ষ্য এদেশের শ্রম এবং অফিস আইনের গুয়োজ্ঞনীর 
সংশোধনী FS সম্পন্ন করতে হবে। 

৯২) ভাতীয় Sey কেন্ডেই (NIC) সমস্ত সরকারী তথ্যের 
সস্তার TE করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে এসব তথ্য যাতে সহজেই 
ভাতীয় তথ্য কেন্দ্রের Networking মেলে তাও নিশ্চিত করতে 
হবে। 

৯৩) TG-MAP কমিটির সুপারিশশুলি ভ্রুততার সঙ্গে 
গণভ্রাপনের দায়িত্ব নিতে হবে Coat প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে। 

৯৪) কমপিউটার প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দেশের সর্বত্র 
সমানভাবে সুঘোগ সৃষ্টির জনা “জাতীয় প্রশিক্ষণ তালিকা" 
প্রণয়ন করতে হবে। 

৯৫) বৈদ্যুতিন কর্মসূচীগুলিকে স্বয়ংক্রিয় মাধ্যমে সরেক্ষিত 
করতে হবে। 

৯৬) আগামীতে সমস্ত সরকারী কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে 
তথ্যপ্রযুক্তিত্রানকে আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করতে হবে। এমন 
কি কর্মচারীদের গোপন বার্ষিক শ্রতিবেদনেও এ সংক্রান্ত একটি 
'কলম' সংযোজন করতে হবে। ` 

৯৭) জাতীয় ara একটি কর্মতৎপর তথ্য্বুক্তি সংগঠন 
গড়ে তুলতে হবে যাতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীর সরকারী সমর্থন 


৯২ 
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ও পৃষ্ঠপোযকতার ধারাবাহিকড্রম বজায় রাখা সম্ভব হয়। এরূপ 
সরকারী সাস্থো গঠনে কেন্দ্রীয় সরকারকে এখনই তৎপর হতে 
হবে। 

৯৮) রাজ্যন্রের সরকারী তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে ইতিবাচক 
পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সমস্ত সরকারী প্রশাসনিক সস্ত্োকে 
পুনগঠিত করতে হবে। 

৯৯) সরকারী ভবনের অব্যবহাত অশেণুলিতে বেসরকারী 
কমপিউটার প্রশিক্ষণ coy পরিচালনার বিভাগীয় অনুমতি 
প্রদান করতে হবে যাতে তথ্যপ্রযুক্তি সচেতনতা ও ভ্রানের 
বিকাশ সর্বাত্মক করা যায়। বিনিময়ে সরকারী কর্মীদের প্রশিক্ষণ 
লাভের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। 
উপাত্ত Fava ব্যবস্থা ও সাইবার আইন $ 

১০০) স্যাণ (SAG). cafaf? (JCB), ওয়েলী 
(WESEE) ইত্যাদি সংস্থার সঙ্গে পরামর্শক্রয়ে তিন মাসের 
মধ্যে কেন্ত্ীর সরকার একটি ‘জাতীয় স্বয়ক্রিয় নথি নিরাপত্তা 
দলিল' তৈরি করবেন যাতে তথ্যনিরাপত্তা বাবস্থা সংগঠিত 
হ্য়। 

১০১) সাইবার (Cyber) কর্পোরেশনশুলির জন৷ সরকার 
জাতী স্বরে তথানিরাপত্তা বিষয়ক নীতি নির্ধারক সংস্থা গঠন 
করবেন। 

১০২) রিপোর্ট গ্রহণের ছয় মাসের মধো সরকার জাতীয় 
তথ্যনিরাগত্ত বিষয়ক আইন প্রপতন করবেন। 

১০৩) এ দেশের আইল ও বিচারমন্ত্রল কোম্পানী আইনে 
সাইবার আইন ভঙ্গে দণ্ডাদেশশুলিকে SALE করবেন। 

১০৪) সাইবার গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা বিষয়ক 
সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের 
অধীনস্থ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের squire দেশব্যাপী উন্মুক্ত করে 
দেবেন। 

১০৫) সক্টওয়ার টেকলোলজিক্যাল পার্ক (STP) গুলিতে 
নধিসর্েক্ষপের wre কাগজপড্র দু'মাসের বেশি রাখা বাবে 
না, রত বৈদ্যুতিন মাধ্যমে স্থানাত্তরিত করতে হবে। 

১০৬) তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার ও শ্রয়োগ সর্বাত্বক করে 
তোলার জন্য ভারতীয় টেলিগ্রাফ আইন (১৮৮৫), ভারতীয় 
ডাক বিভাগীয় আইন (১৮৮৮), ভারতীয় ওয়ারলেস টেলিগ্রাকী 
আইন (১৯৯৩) ইত্যাদি দ্ৰুত পরিমান্থনি করতে হবে। 

১০৭) তথ্যপ্রযুক্তির পরিকাঠামো উ্নয়নের প্রাথমিক শর্ত 


গ্রন্থাগার 


হিসেবে হু'মাসের কেন্তরীয় সরকারকে সাইবার আইন (Cyber 
Law) বিধিবন্ধ করতে হবে। 

১০৮) তিন মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রঞগুলিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনামা এবং আইন বলবৎ করতে 
TAI 

হনঘি-২: 
APPENDIX : 2 
Department ol Telecommunication. 
VSNL - Videsh Sanchar Nigam Lid. 


LII = Local informatics Infrastructure. 

NII - National Informatics Infrastructure. 

GII + Global Informatics Inirastructure. 

IN - Intelligent Network. 

1 Net - indian Network. 

PTIC - Public Tele Info-Cenire. 

ICC - International Credit Cards. 

HALE - High Altilude Long Endurance. 

TAAI - Telephone Regulatory Authority of 
india. 

STP - Software Teohnology Park. 

ISP - Internet Service Providers. 


CUG - Closed User Group. 
VAS - Value Added Services. 
A-0: 
APPENDIX : 3 
তথাপ্রযুক্তি বিল ১৯৯৯ 
এই শতকের শেষে বর্তমানের তুলনায় ২০ শতাংশ বেশী 
বৈদ্যুতিন afta বৃদ্ধি পাবে। তাই বিশ্ববাণিজ্য সাম্ব (WTO) 
ঘোবণা মতো RA প্রতিটি দেশ বৈদ্যুতিন বাণিজ্য বৃদ্ধির 
জনা সাইবার আইন (Cyber Law) ITA করবে। 


প্রস্তাবিত আইনে 
১) ইন্টারনেট ও অন্যানা বৈদ্যুতিন লেনদেনের বৈধতার 
স্বীকৃতি সহ বৈদ্যুতিন বাণিজোর (৪-০০) সন্তাব্য নিরাপত্তার 
জনা প্রাথমিকভাবে কিছু বিধিবদ্ধ নিয়ম সৃষ্টি করা। বেশিরভাগ 
বিধির ক্ষেত্রেই আদালতে কেবলমাত্র কাগজে নথি, প্রকৃত নথি. 
চেক নগদ ও স্বল্লায়ত কাগজপত্রের মূল্য বিবেচনা করা হয়। 
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এখন বেকে কমপিউটার স্টরপান্ডকেও আইল সম্মত নথি হিসাবে 
বিবেচনা করতে হবে। 

২) সরব্যাধীন্্রের সমস্ত ETL এখন থেকে কাগজে 
afaa পরিবর্তে বৈদ্যুতিন নি, Sore, ফাইল, ফর ডিভিটাল 
স্বাক্ষর ইত্যাদি ব্যবহারকে HATS করে তুলতে হবে: 

৩) সেবি (Securities and Exchange Board of 
India) অনুনোদিত ট্রাইবুন্যালের মতো সমান STE HOE 
সাইবার রেগুলেশনস্‌ আপিলেট ট্রাইুন্যাল প্রতিষ্ঠা করতে হবে 
(Cyber Regulation Appellate Tribunal) 1 

B) বিশেহ সরকারী অধিকারিক বা নিয়ামকের পনদৃষ্টি 
এবং নিয়োগ করতে হবে যাতে সরকারীভাবে ওয়েব CHA, 
বিজ্ঞাপন, বুলেটিন এবং বৈদ্যুতিন বাণিজ্যের সবার fice 
লজরদারি করা যায়। 

৫) ব্যবসা বাণিজ্ঞোর cae বৈদ্যুতিন বাণিজা ও তার 
উত্নয়নের ধারাকে অব্যাহত করার ডলা প্রয়োডনীয় পরিকাঠানো 
নির্মাণ করতে হবে। 

৬) বৈদ্যুতিন বাণিছ] বৃদ্ধির উদ্দেশ স্বাক্ষরিত afer 
অনিশ্চয়তাজনিত সমূহ বাধা অপসারিত করতে হবে। 

৭) প্রয়োজনীয় অনুমোদিত প্রত্যায়িত নধিইতাদি প্রলানের 
জনা ্রত্যায়নকারী আধিকারিক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে! 

৮) অনুমোদিত বাবহারকারীকে ক্ষতিপূরণ নিতে বাধা 
করার বাবস্থা করতে হবে। 

৯) তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ামকের কাছে দেঘ তথ্যে সত্য গোপন 
করা, বিকৃত করা হলে তাকে শাস্তি দিতে বিধান থাকবে। 

উৎস নির্দেশ 
>) Aslan Recorder, 1993. 
A) Indla - ৪ reference annual, 1999. 
৩,৬, ১৫) Information Today & Tomorrow vol, 18 
No 4. 1999 
8, ৫, ১২, ১৩, ১৪) Information Today & Tomorrow 
vol. 18 No 4, 1999 
৭-৮) FID Review vol. 1 No. 2/3. 1999. 
৯) গদশক্তি, ২৭ জানুয়ারি, ২০০০ 
১০) CERIA, মার্চ এপ্রিল, ১৯৯৯ 
১১) কালান্তর। 
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কথা প্রসঙ্গে 
[ জনৈক অবসরপ্রাপ্ত গ্র্থাগারিকের কলমে ] 


SLT See রাজচান্দ্রের সেতুবদ্ধনে Be 
কাঠবিড়ালিটিরও তিনি সাহাহা নিয়েছিলেন এটা হয়তো একটি 
রূপক - যার মর্মার্থ হচ্ছে, অতি তুস্ছাতিতুচ্ছ বস্তুও তুচ্ছ করার 
atl 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস লেখা হচ্ছে। সেই 
ইতিহাসে অবশাই লেখা থাকবে এই পরিবদের অনেক নিষ্ঠাবান 
ota কথা: যাঁরা অনেকেই স্বেচ্ছায় এই পরিষদের সেবা 
করেছিলেন।কিন্তু পরিষদের মৌভাগ্যক্রমে এর গোড়া থেকেই 
কিছু কিছু বেতনভুক কর্মী যে এই পরিষদের আন্তরিক সেবা 
করেছিলেন তা আমরা BER বা জ্ঞানি বা মানে রেখেছি। 
এরা হলেন কিছু করনিক ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী। বেতনভুক 
কী হলেও তারা একদিন এই পরিবদকে ভালবাসতে শুরু 
করেছিলেন — সেই ভালবাসা ছিল যথার্থ আন্তরিক। 

পরিষদের গোড়া থেকেই বিনি এর করণিকের কাজকর্ম 
PANA করে আসছিলেন সেই অরুলোদগ্প বন্ধ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্্থাগারের একজন 
ih ছুটির পরে তিনি পার্ট-টাইম করণিকের কান্ড করতেন 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিবদের। পরিবদের অফিস তখন ছিল 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খ্র্থাগারে। আর তার 
কর্রসিচিব ছিলেন তিনকড়ি দণড। অরুপোদয়বাব সুদীর্ঘ পঁচিশ 
বছর বয়ে অত্যন্ত নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে নিরবছিরভাবে এ 
কাদে লেগে ছিলেন। পরিষদের কাজে তার যে নিষ্ঠা, আগ্রহ 
ও কর্মকূশলতার পরিচয় পাওয়া যেত তা যে কোন প্রতিষ্ঠানের 
কাছে একটা মত্ত মূলধন। ১৯৬১ সালে তিনি কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে অবসর নিয়ে তার দেশের 
বাড়িতে চলে যান। তার দেশ ছিল বর্ধমান। কাজে কাজেই 
dra বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাজেও ইস্তফা দিতে w 
অন্ত লেখাপড়া! জানা বালেস্বর ছিলেন পরিষদের গোড়ার যুগের 
একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী। বিহারের কোন এক গ্রাম থেকে 
অল্প বয়েসেই তিনি কলকাতায় এসেছিলেন চাকুরীর সন্ধানে। 
তিনিও চাকুরী পেয়েছিলেন কলকাতা বিস্বকিন্যালরের গরন্থাগচরে 
চতুৰ্থ শ্রেণীর কর্মী হিসেবে। বালেশ্বর ছিলেন খুব নির্ভরযোগ্য 
ও বিশ্বাসী কর্মী। তবে একবার ছুটি নিয়ে দেশে গেলে সহজে 
তিনি আর কলকাতা ফেরার নাম করতেন না! শুধু বালেস্বরই 


নয়, তার দেশেয়ালী ভাইয়েরাও প্রত্যেকে ছিলেন এমনই 
চরিত্রের। এই রকমই আর একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী মণুরাও 
এসেছিলেন বিহারের কোন এক গ্রাম থেকে। শোনা যায়, 
বালেম্বরই নাকি ডাকে নিয়ে এসেছিদেন। এথুরাও পার্টটাইম 
কান্ত করতেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী রাগে । 
অথুরাও একবার দেশে গেলে কলকাতাল্প ফিরতে চাইতেন না 
- তাগাদার পর তাগাদা দিয়ে ডাকে আনতে হত। যালেম্বর 
এবং age উভয়েই চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী হলে কি হবে — 
পরিধদের কাজে কর্মে ঠারা এমনই দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন যে 
তাদের ছাড়া পরিবদের চলত না। নতুন লোক দিয়ে সেরকম 
কাজ হত লা) মধুরা এবং বালেশ্বরের কাজ ছিল শিক্ষকদের 
ফাই:ফরমাশ খাটা, হাজিরা খাতা ক্রাসে দিয়ে আসা. টেবিল 
চেয়ার বেঞ্চি ঝট দেওয়া, ক্লাসের ঘন্টা বাজানো, শিক্ষক 
মশাইদের জল্য ক্লাসে এক গ্লাস জল রেখে আসা, পরিবদের 
কাজে বিভিন্ন স্থানে ঘাওয়া। বালেশ্বরের কথা জানা যার না, 
তবে মথুরা যে ছাত্র-ছথাত্রীদেরও খিদমত করে কিছু উপরি 
উপার্জন করতেন একথা সকলেই জানতেন। বিস্ববিন্যালয় 
গ্রন্থাগার থেকে অবসর গ্রহণের পরও কিছুদিন মণুরা পরিষদের 
কাজ করেছিলেন। তারপর দেশে চলে যান। 

রতনকূমার দাস এই রকমই পরিষদের একজন UE 
শ্রেণীর কর্মী ছিলেন। চাকুরীগতভাবে তিনিও কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী ছিলেন। পরিষদে 
এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রতনকুমার ছিলেন একজন 
দশ্ষ কী বালেশ্বর ও মথুরার চেয়ে লেখাপড়ায় তিনি ছিলেন 
অনেকটাই এগিরে। পরে তিনি নিজের চেষ্টা স্কুল ফাইনাল 
পাশ করেন এবং তারপরও বোধ হয় আরও কিছুদূর পড়াশুনা 
করেছিলেন। রতলকুমার বিশ্বকিন্যালর গ্রন্থাগারের রেফারেল 
বিভাগে কাজ করতেন। এই বিভাগের ফাজে তিনি এতটাই 
দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন যে তাকে ছাড়া এ বিভাগের চলত না) 
পরিষদের কাজেও তাঁর বিশেষ নিষ্ঠা ছিল। কিছ! সবচেয়ে 
রতনকুমারের যেটা বড় গুণ ছিল তা বড় বড় গ্রন্থাগারিক এবং 
অন্যান্য পদস্থ গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যেও দেখা যায় লা। 
রতনকুষার ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার লিখতেন। বাংলা! সাহিতোর 
wom নিয়ে বারাবাহিক্ভাবে প্রকাশিত ta লেখা ডাকে খ্যাতি 


গ্রন্থাগার 


এনে দিয়েছিল। এছাড়াও তিনি এ পত্রিকায় বেশ কয়েকটি 
প্রবন্ধ লেখেন। 

পরিষদের পরবর্তীকালের দারোয়ান হরমশাহ ছিলেন একটু 
Oye প্রকৃতির লেকে। তিনি ছিলেন পরিধদেরই ভবন নির্মাণ 
করতে আসা SHR লোক BNA তাকে ঠিকমতো 
টাকাপয়সা দিতেন না। ধরমশাছ লোকটি কেন যেন একট 
জড়ভাবাপন্ন হয়ে গিয়েছিলেন! এর কারণ বোধ হয় ভার বউ 
অনা একটি লোকের সঙ্গে পালিয়ে যায়। সেই থেকেই তিনি 
(কেমন যেন হয়ে ঘান। মন্দিরে গিয়ে প্রায়ই কাম্মাকাটি করতেন। 
wha তাকে একরকম ভ্রবাবই দিয়ে দিয়েছিলেন। এমন 
অবস্থায় তাকে কামাকাটি করতে দেখে পরিষদের তদানীন্তন 
কর্মসচিব সৌরেম্্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় তাকে পরিষাদের 
দারোয়ানের কাজ দেন। ধরমলান্বর মাথাতে ACS কিছুই ঢুকত 
না। কোন, ব্যাপার তাকে বোঝান ছিল খুব সুস্থিল। SH 
তো লৌরেনবাবুর ওপর মহা হস্থিতস্থি। লৌরেনবাবু কেন তাল 
লোক ভাঙিয়ে নিলেন। বিশেষ করে এমন ABS TTT 
জীবনের hrafa কথা স্মরণ করে সকলেই তার প্রতি ছিল 
সহানুভূতিশীল, কেউ তার ওপর কখনো রাগ করতেন T 
একবার বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশান অফিসে একরাছে 
ডাকাতি হয়। ডাকাতরা পিল্তুল উচিয়ে ধরমশাহকে ভয়৷ দেখিয়ে 
গরিবদের কোলাব্সিবল গেটের তালা CSTR ভেতরে ঢোকে 
ও ঘড়ি নিয়ে যায়। ধরমলাহ্ছের সে কি কামরা! পুলিশ এসে 
ডাকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে, তাকে থানায় নিয়ে খায় 
এরপরই ধরমশাহু নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তাকে আর খুঁজে পাওয়া 
যায় না। 

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও পরিষদের অফিসে করণিকের 
aye করতেন। তিনিও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগাবে 
কাজ করতেন। নিজস্ব ভবন নির্মাণের আগে পর্যন্ত পরিযদের 
সাম কার্ধালঃ ছিল বৈদ্যনাথবাবুদের বাড়িতে, ৩৩ নং AN 
লেনে। বৈদ্যনাথ বাবু ছিলেন পরিষদের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান 
একজন কর্মী। গরিবদের কাজকর্ম থাকত তার নখদর্পগে। তিনি 
কাজ করতে করতে মুখ দিযে একটা gS সি-সি শব্দ ফরতেন 
এবং পা দোলাতেন ক্রমাগত। ভার মাথার চুলে সিঁথি থাকত 
না, দোজাসুজি আঁচড়ান হৃত। তিনি পরিষদের ছাত্রদের বিভিত্র 
কাজের মধ্য দিয়ে পরিষদে নিয়ে এসেছিলেন। এই কাজের 
মধ ছিল 'গ্রস্থাগার' পত্রিকার নাম ঠিকানা যুক্ত মোড়কে আটা. 
খামে ঠিকানা লেখা বা ষ্ট্যাম্প লাগানো ইত্যাদি। এ ধরণের 


se anama, ১৪৩৭ 
কাজে পরবর্তীকালে অনেকেই বৈদ্যনাথবাবুর কাছ থেকে ট্রনিং 
পেয়েছিলেন। অনেক হাত্রছাস্্রীকে তিনি পরীক্ষা পাশের পর 
চাকুরীর ব্যাপারে সাহাহা করেছিলেন তিনি তানের নানা বিষয়ে 
এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতেন: কিন্ত সফল হতেন না। ছাত্রদের 
ওপর বৈদ্যনাথবাবুব নভর ছিল Srp | কাজ করতে TAT 
তিনি সবদিকেই aaa বাশতেন। nares তিনি 
ভালওবাসতেন ॥যাদের তিনি পছন্দ করতেন তদের এক একটা 
- লাম দিতেন) তিনি অরুণ ঘোষের নান দিয়েছিলেন 'বড়বাবু'। 
তার লম্বা-চওডা এবং ভারিক্ি দেহারার জনা হয়তো। OATS 
আরও কাউকে কাউকে তিনি নাম দিয়েছ্িলেন। তরুণ ঘোষের 
একটি গোষ্ঠী fen ঠাকে টানতেই তার পলবলও বি. এস, 
এ.-তে ভিড়ে গেল । বৈদানাথবাবু এরকম ভাবেই বি. এল. এ 
-তে ছাত্রদের রিক্রট করতেন। ক ছাত্রকেই তিনি এভাবে বি 
এল. এ-তে ভিডিয়েছিলেন। 

পরবর্তীকালে পরিষদের যিনি করণিক হন এবং অফিসের 
ভারপ্রাপ্ত হল তিনি হলেন সুকুনার চৌধুরী তার নাড়ি ছিল 
সোনারপুরের দিকে। তবে তিনি সোলারপুরে থাকতেন না; 
কলকাতাতেই থাকতেন। সুকুমার চৌধুরীও অনেককাল 
পরিধদের কান্ডে ছিলেন। তিনি feces সৌরেন্দ্রমোহন 
গাঙ্গোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ | হয়তো স্কুলে একসঙ্গে পড়েছিলেন 
অথবা পাড়ার বন্ধু ছিলেন। যাই হোক এই সুকুমার চৌধুরী 
পরিষদেরই কয়েকডন সদসোর সাঙ্গে বইয়ের ব্যবসায়ে 
নেমেছিল্লেন। ও কানে তিনি কিন্তু অসাধুতার আশ্রায গ্রহণ করেন 
বলে বি. এল. এ জানতে পারে। ফলে ডাকে চাকুরী হতে বিনায় 
নিতে হয়। তার দোষ কতখানি ছিল তাতে যদিও সন্দেহ আছে। 
সুকুমার চৌধুরী পরবস্তীকালে বইয়ের বাবসা করেই ভীবিকার্ডন 
ফরেন। 

এই গেল পরিষদ অফিসের করণিক ও চতুর্থ শ্রেণীর 
কর্মীদের কথা। তারা কেউ মস্ত বড় লোক ছিলেন না। স্মরাণে 
রাখার মত কোন ade ডারা আমাদের লামনে রেখে যাননি। 
তারা সবাই ভালয়-মন্দয় নিশিয়ে ছিলেন সাধারণ মানুষ । এই 
পরিধদে এসে তারা তিনকড়ি দত্তের মত আত্মভোলা লোককে 
দেখেছিলেন। দেখেছিলেন অমনি সব মানুষনের। তারা উদ্ধুদ্ধ 
হয়েছিলেন এবং এই পরিষদকে ভালবেসেছিলেন। 

এখানে পরিষাদের আর একজন কবীর কথা উল্লেখ করতে 
হয়। বৈদ্যনাথবাবুর স্থানে যিনি পরিহদের কর্মী নিযুক্ত হল সেই 
ননীগোপাল বসাক মহাশয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে 


mma 


গ্রন্থাগার বিভ্তানের সার্টিফিকেট পরীক্ষার SEA হয়েছিলেন 
এবং পরিবদের সহকারী কর্মসচিব হয়েছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি 
নিষ্ঠার সঙ্গে পরিষদের সেবা করেছেল। তিনি পরিষদের 
কার্যালয়ে তো কাজ করতেনই উপরন্তু পরিষদ ভবনের কেয়ার 
কারের কাজও করতেন । পরিষদ ভবনের তিন তলায় তিনি 
সপরিবারে বাস করতেন) এজনা তাকে পরিবদ ভবনে ঘর 
দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরিষদের প্রয়োজ্ঞনে এই ঘর তান্তে 
ছেড়ে দিতে বলা হয়। এ নিয়ে তৎকালীন পরিষদের 
কর্তাবাক্চিদের সঙ্গে তার কিছু ভূল বোঝাবুঝি হরেছিল। কিন্তু 
এটা তার পক্ষে এক দিক দিয়ে শাপে নর হয়েছিল। কোরার্টার 
ছেড়ে দিতে হওয়ায় বাল্য হয়েই ধার করে তিনি নিজের বাড়ি 
করেন। 

গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে এঁদের নাম হত্রতো থাকবে 
না, কেননা তাঁরা যে ছিলেন পরিষদের বেতনভুক করী। গ্রন্থাগার 
আন্দোলনে তবে কি এঁদের কোনই অবদানই নেই? তাদের 
কাজের কি কোন মূল্যই নেই? তারা কিন্তু অনেকেই তাদের 
চানুরীকে কেবলমাত্র চাকুরী বলে মনে করেন fa ভারা একে 
একরকন সেবার কাছ বলেই ননে করতেন। তারা উপলব্ধি 
করতেন তারাও একটি মহং কর্মের সঙ্গে TS তাই অকুণোদয় 
বান্দোপাধায়, বৈদানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমযর চৌধুরী, 
বালেম্বর, TEM, রতন কুমার দাস, ধীরেন কাজি, নলীগোপাল 
বসাক এনন কি ধরমশ পর্যন্ত এই পরিষদের অঙ্গ ছিলেন। 
দোবগুল সত্তেও সুকুমার চৌধুরীও। 

১৯৬৩ সালের ১৫ নভেম্বর বৈদ্যনাথবাবুর জীবনাবসান 
হয়। তখনও পরিবদের কার্যালয় ছিল বৈদানাথবাবুদের 
বাড়িতে। ভার পরিবার পরিজনদের শোকে সান্তনা দেওয়ার 
সনয় অনুভব করেছিলাম আমাদেরও যেন কোন নিকট ere 
বিয়োগ হল। 

এই প্রসঙ্গে পরিবদের আরেকজন কর্মীর কথা মলে গড়ে । 
তার নান হল হীরেম্তনাথ কালী । তিনি পরিষদে পুরা সময়ের 
করণিক ছিলেন। তার চাকুরী হুল ছিল ফলতার সুভাষ পাঠাগার। 
রহড়াতে DUMA বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট পড়তে এসে জানতে 
পারেন যে চাকুরীতে DA বলে একটা বিষয় আছে। তীর কর্ডৃপক্ষ 
ABRA থেকে বস্ধিত করতেন । তিনি যখন এর প্রতিবাদ করেন 
তখন তার চাকুরী যায়। পরিষদ থেকে চেষ্টা করেও চাকুরীতে 
পুনর্বহাল হতে পারেননি। এর পরে তার আশ্রয় হয় পরিষদ। 
তিনি পরিষদ কার্থালয়ে করণিকের কাজ্র করতে থাকেন। 


৯৬ অন্রহায়ণ, ১৪০৭ 


. অবশেষে ১৯৭৭ spore পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের 


আমলে তাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়। 

বৈদানাথবাধু চলে গেলেন অকুপোদয়বাবু হয়তো আজে 
আর জীবিত নেই। ধরমশাহু মথুরা; বালেস্বরও হয়তো এতদিনে 
তাদেরই পথ অনুসরণ করেছেন; তারা আজ্ আমাদের কাছে 
স্মৃতি হতে আছেন। তবে রতনকুমার দাস, সুকুমার চৌধুরী, 
হীরেশ্রনাথ কাণি ও ননীগোপাকা বসাক বেঁচে আছেন। আজও 
হয়তো তারা সেদিনের কথা ভাবেন। ব্গীর TENTS পরিহদের 
সঙ্গে তারাও তো এককালে যুক্ত ছিলেন। এই লেখায় বর্তমান 
কর্মীদের কথা বলা হয়নি। বলা বাহুলা, বর্তমানেও কিছু একনিষ্ঠ 
কর্মী পরিষদে আছেন। 

তাদের সকলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি। এ শ্রদ্ধা 
আমার সহকর্মীদের শ্রতি — আমাদের কাজে, গ্রন্থাগার 
আন্দোলনে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন ইতিহাসে স্থান থাকুক 
আর নাই থাকুক আমাদের অন্তরে নিশ্চই তাদের স্থান আছে। 
পুনশ্চ ত 

reer neers’ পত্রিকায় ভুল ছাপা সম্পর্কে 
একেবারেই হাল ছেড়ে দিয়েছি। এই লেখা যে কী চেহারা নিয়ে 
বেরিয়ে আসবে তা কেউ বলতে পারে না।ভাত-ফার্তিফ ১৪০৬ 
সংখ্যায় প্রকাশিত ‘কথা ACN- দেখা গেল, এ লেখার 
একাধিক স্থলে "বাজী কে “বাণী” বা 'বানি' করা হয়েছে। পূর্ববর্তী 
কোন কোন সংখ্যায় একাধিকবার “ইয়াসলিক' কে “ইয়াসনিক' 
এবং fanr কে fene করা হবযেছে। তারপর এ 
পূর্বোক্ত সংখ্যাই ‘প্রগবানন্দ' কে 'প্রেলবানস্দ' রোগা 
কে" রোগজন্াহি, “ইতিহাস-খ্যাত' কে “ইতিহাস খ্যাতি, 
“পরমান্ধীয়' কে 'পরমাত্রীয়' এবং 'অভাবে' কে “জবাবে”, 
“লেখা কে ‘লেকা', 'বাতব্যাধি' কে বাতব্যাথি এবং 'নিজের' 
কে বিদ্বের' করা হরেছে। শ্রফে ভ্রম সংশোধন করে দিলেও 
নাকি সেটা ঠিক করে দেওয়া হয় লা। SA সংশোধন' ছাপাতে 
দিলেও ছাপা হয় লা। বানানের কথা ছেড়েই দিলাম, সেখানে 
তো হামেশাই "তর্পন' “তপনি', 'প্রামাদিকতা? 'প্রামানিকতা' 
ইত্যাদি রূপে ছাপা হচ্ছে। কিন্তু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের, নাম 
ক্রমাগত 'গ্ৰন্থাগার'-এর পৃষ্ঠায় বিকৃত হয়ে মানহানি হতে 
থাকলে তো উদ্বেগের কারণ ঘটেই: আশা করি, 'গ্রন্থাগার'- 
এর পাঠক-পাঠিকাগণ লেখকের এই অসহায়তার কথা চিন্তা 
করে তাকে AT করবেন। 


sa অন্ত্রহায়ণ, ১৪০৭ 


গ্রন্থ-সমালোচনা 


রবীন্দ্রসংগীত চর্চা: গ্রস্থপঞ্জি — সন্ভলন : মৌসুমী পাল। 
ভূমিকা অরুণ gore বসু। কলিকাতা । লিটল ম্যাগাজিন 
লাইব্রেরি ও গবেষণা CHE | ১৮/এমট্যাঘার লেন। কলকাতা- 
di ৯৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩০ টাকা। 

মৌসুমী পালের সঙ্কলিত রবীন্দ্রসংগীত চর্চা £ গ্রস্থপল্িটি 
রহীন্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত রধীন্দরন্যথের 
গানের উপর প্রকাশিত গ্রন্থ ও নিবন্ধের একটি তালিকা । এর 
আগে রবীন্দ্রনাথের জীবনী ও সাহিত্য কর্মের উপর কল্েকটি 
্রন্থপঞ্জি সঙ্গলিত হয়েছে। যেমন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে 
প্রকাশিত বাংলা নির্বাচিত oy তালিকার রবীন্র-চর্চা বিষয়ক 
গ্স্থপঞ্জি। বাংলাদেশ থেকেও রবীন্দ্র-চর্চা নিয়ে প্রবন্ধ পঞ্জি 
প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু শুধু রবীন্্র-সঙ্গীতের উপর কোন 
সূচিবন্ গর্থ-প্রবন্ধ তালিকা প্রকাশিত হয়নি। সেই দিক থেকে 
সৌসুমী পালের এই প্রথম প্রয়াস অভিলম্দনযোগ প্রথম প্রচেষ্টা 
হিসাবে ক্রটি-বিচ্যুতি ঘাকাটা খুবই স্বাভাবিক। সেগুলি নিয়ে 
আলোচনা করলে আশা করি শ্রীমতী পাল৷ উপকৃত হবেন। 

গ্রন্থাগার-বিস্ঞানের দৃষ্টিতে গ্রনথপঞ্জি বলতে পঞ্রিভু্ত TER 
বিবরণ এমন হওয়া চাই যে পাঠক বা গবেষকরা তার না দেখা 
গ্রন্থটি সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট পরিষ্কার ধারণা করতে পারে। এই 
জন্য সম্ভলনে উল্লেখিত প্রতিটি বই-এর আখ্যা, লেখক, প্রকাশক, 
মুদ্ৰক, ইত্যাদির সঙ্গে বই-এর পৃষ্ঠা সংখ্যা, মূলা, চিত্র ইত্যাদিয়ও 
উল্লেখ করা TEA সেই সঙ্গে দু'চার কথায় বইটি সম্পর্কে 
একটি টীকা থাকা চাই । যে টীকা পড়লে বইটির লেখকের মূল 
WFO দৃষ্টিভঙ্গী গবেষক A পাঠকদের সামানে তুলে ধরা 
যায়। এই পরিচয়ই যে কোন পড়ুয়াকে বলে দেবে বইটি তার 
scare কি না। বর্তমানে যে সব গ্রন্থপঞ্জি সন্ধলিত হচ্ছে 
গ্রন্থাগার-বিদ্ঞানের নিয়মে তার বেশীর ভাগই গ্রস্থপঞ্জি নয় 
এই দিক থেকে বিচার কর্‌লে PGA পালের বইটিও Es 
নয় বিশেধ করে শ্রীমতী পালের বইতে সম্ভলিত গ্রন্থের সঙ্গে 
বইটির দাম, পৃষ্ঠা সংখ্যা, টীকা কিছুই নেই। এগুলি থাকা 
আবশ্যিক ছিল গ্রন্থপঞ্জিতে সঙ্গলন গ্র্থতুলির প্রবন্ধের সূচি 
দেওয়া হয়েছে। অন্য বই সম্বন্ধে কিনু বলা হয়নি। 

স্ষলয়িত্রী তার সঙ্কলিত গ্রস্থপঞ্চির কালসীমা নির্ভারিত 
করে দিয়েছেন — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর থেকে ২০০০ 
সাল পর্যপ্ত। অথচ তার উল্লেখিত প্রবন্ধ তালিকায় ১৩৪২ এর 


বঙ্গান্দে 'সঙ্গীত-বিজ্ঞান শ্রবেশিকা' পত্রিকায় প্রকাশিত 
দিনেম্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি প্রবন্ধ আছে। রহীশ্রলাথের মৃত্যুর 
রহীশ্র-সঙ্গীতের উপর কি কোন আল্গোচনাষ হয় নি? এখানে 
সে রকম কোন আলোচনার সন্ধান পেলান না। 

alaa উপরিউক্ত কালসীমা বই-এর নামের সঙ্গেই 
উল্লেখ a উচিত নতুবা ভূমিকা না পড়ে মদি কেউ এই 
বইটি সংগ্রহ করেন তবে tear মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশিত 
কোন বই বা রচনার খোজ এই বই থেকে করতে গেলে তিনি 
বিভ্রান্ত হাবেন। 

্স্থপঞ্জির ব্যান্তির দিক থেকে শ্রীমতী পাল বাংলাদেশের 
বই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বাংলদেশ কোথায় কি বই প্রকাশিত 
হচ্ছে তা জানা এ দেশে বসে সম্ভব নয়। বাংলাদেশে প্রচারিত 
বহু ছোট-বড় পত্রিকায় রহীন্্রলাথের গানের উপর নিবদ্ধ 
প্রকাশিত হলে সে সব পত্রিকা এখানে কোথায় পাওয়া যাবে? 
সুতরাং বাংলাদেশের প্রকাশনাকে ডালিকাতুক্ত করতে গেলে 
সেটি অসম্পূর্ণই হবে। আর গবেষকদের পক্ষেও বাংলাদেশের 
বই বা পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করাও সহজসাধা নয়। এই কারণে 
বাংলাদেশের প্রকাশন বাদ দিলেই বোধ হয় তাল হত। 

স্মৃতিকথা ও আব্মজীবনী শ্রীমতী পালের গ্রছপান্রতে আছে। 
এইগুলো যদি নিতে হয় তবে বিশিষ্ট সঙ্গীতত্ঞ বা বিদ্বাত 
ব্যক্তিদের চিঠিপত্রও নেওয়া উচিত। সেখানেও শগুণীজানের 
রীন্ত্র-সঙ্গীত সম্পর্কে মতামত থাকতে পারে। স্মৃতিকথার মধো 
বেশ কয়েকটি বই-এর নাম নেই । যেমন সুচিত্রা! মিত্রের 
আত্মকথা। দেবব্রত বিশ্বাসের 'ব্রাতাজনের কন্্সংগীত', 
মধ্যে বাদ গেছে ছটি মূল্যবান বই ও প্রবাসীর বন্তিতম বার্ষিকী 
শ্মারকগ্রন্থ | 'নীতবিতান'-এর পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে প্রকাশিত 
শ্মারকগ্রা্। দুটি বইতে রবীন্্র-সঙ্গীতের উপর প্রবন্ধ আছে। 
সঙ্কলনে দেংলাম সুমিত্রা সেনের “রবীন্দ্রনাথের গানগুঙ্গির 
কালানুক্ৰমিক তালিকা চাই" __এই রচলাটি নেওয়া হয়েছে। 
অথচ এর উত্তর প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের Ate বিতানের 
কালানুক্রমিক স্মৃতি’ বইটিতে পাওয়া যাবে। কিন্তু এই গুরুত্বপুণ 
বইটির উল্লেখ লেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গীত সম্পর্কে চিন্তা- 
ভাবনা যেগুলি তাঁর রচনার মধ্যে, চিঠিপন্রের মধ প্রকাশিত 


গ্রন্থাগার 


হয়েছে, Of সব একত্র করে ১৩৯৪ তে রবীপ্রনাথের 
“সঙ্গীত চিন্তা" বইটি প্রকাশিত হয় যে গবেষকরা! রবীন 
সঙ্গীত সম্পত্তীয় মতানত একতে পাওয়া খুবই প্রয়োভক্ীয়। 
এই কারণে এই Re welfare থাকলে শাবেষকদের খুব 
উপকার হত । ভাশা করা যায় সঙ্গলমিত্রী এই তথা সংশোধন 
ও সংযোজন করে বিস্তৃত ও পূর্ণ sents তৈরী করে আমাদের 
উপহার দেবেন। 

কিছু তথা বাদ থাকলেও আদারো শ্রীমতী পালের সন্ধলিত 
RAPZ য: পেলাম তাও কিছু কম নয়। শাস্তিদের ঘোষ. 
শৈলজারগুন মভুমদার, কণিকা নেকী প্রমুখ cos rie- 
সঙ্গীত বিশেষজ্ঞদের চিন্তাশীল মতামত কোন বইতে পাওয়া 
ঘাবে তা সহভেই আমলা এই ary পেতে পারি। বাংলার 


ov অগ্রহায়ণ, ১৪০৭ 
তার পরিচয় বহন করছে, AREAS, TEE | সেই 
সঙ্গে অরুণ বসুর ভুমিকা থেকে জানা গেল কোন কোন লেখক 
আনোর রচনার অংশবিশেষ সম্পূর্ণভাবে জাত্মসাৎ কবে নিজের 
বলে চালিয়ে দিয়েছেন। লেখকদের অসাধুভাবের দিকে দৃষ্টি 
ফেরাতে, এই ভালোচিত গ্রস্থপন্িটি সাহায্য করবে। 
কোন গ্রস্থপার্ডকেই তাব প্রভাশনাকাল দিয়ে সীনাহন্ধ শুরা 
যায় না। কোন সদ্ধলকই শেষ তথা বলতে পারেননা। তাই 
একজনের পরে হার একজন গ্রস্থপঞ্জিটিকে সার্ঘকতার ও 
সম্পূর্ণত্যার পথে নিয়ে যান। পথ প্রদর্শকরাপে যিনি আসেন 
তিনি সকলেরই ধলাবাদের পাত্র। তাই আমরা নৌসুমী পালের 
শ্রশংসনীয় উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। * 
গীতা চট্টোপাধ্যায় 


‘teat este কাহিনির LAL GOLA IN 


TANA sR ae 
মালদহ জেলার বীরনগর উদয়ন ক্লাব gS লাইব্রেরীর শুভ উদ্বোধন 


গত ৬/৯/২০০০ তারিখে মালদহ জেলার বীরনগর উদয়ন ক্লাব এন্ড লাইব্রেরীর নব নির্মিত 
ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন প: ব: সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী 
নিমাই মাল মহাশয় । সভাপতিত্ব করেন জেল! পরিষদের শিক্ষা কর্মাধক্ষ শ্রী সুশীল সিংহ যহাশয়। 
সভায় অন্যানা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধো ছিলেন N. T. P. C. (ফারাকা)-র ভ্রেনারেল ম্যানেজার 
শ্রী টি: কে. সিনহা মহাশয়। 

এই উপলক্ষে সকাল ১০টা থেকে সাস্কেতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় গ্রন্থাগার 
মন্ত্রী বিগত মাধ্যমিক ও উচ্চতর সাধামিক পরীক্ষায় এলাকার কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রন্থাগারের পক্ষ 
থেকে পুরস্কার তুলে দেন। উদ্বোধনের পরে আকাশবাণীর শিল্পীদরে পরিবেশিত সংগীত ও নাটক 
উপস্থিত কয়েক হাজার শ্রোতা. গ্রস্থাগার ব্যবহারকারী ও সদস্যদের মুগ্ধ WS | এলাকার মানুষের, 
মধ্যে কো সাড়া ফেলেছে। 


PAARL LENA ফি সিনহা নিহত রিজে সি 
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Editorial : Work Culture In University Library 


Val. 50, No. 6 


Probes deeper into the causes of erasion 
of work culture in the universily libraries. It urge 
that belore blaming the employees tor such 
erosion, one should see whether 
inlrastructrual facilites are adequate enough 
to provide highly alficient library services to 
leachers, students and research scholars. Of 
the several causes of the erosion of work 
cullure reference is made to the shortage in 
the number of emptoyees, lack of definite 
Policy in respect of development of human 
resource in the libraries, lack of proper 
for job satistaction, lack of proper motivational 
measures such as improved pay and 
allowances, incentives: special pay and stalus 
for rendering information technology based 
services such as computerisation internet 
facilities etc. are lacking in University library 
services which result in overall erosion in the 
quality of services, work cullure it is 
emphasized. 








is suggested that the university 
West Bengal, must have well 
though! out short run and long run library policy 
including thal of the human resource 
development for proper and efficient library 
services. 

Mukhopadhyay, Nirmalendu, Library 
movement in Bengal : Origin of modern 
fibraries and ñs development. 

Elaborates the origin-of modern libraries 
in Bengal, refers to the nature and character 
of such movement. polilico-economic 
backgrounds, renaissance in Bengal and 
spread of Ilbraries, the Impetus of 
establishment 01 public library system. library 
system in West Bengal under Left Front Govt. 
the role of Bengal Library Association. Hopes 
(hat under the new dispensation, efficient 
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public library services would be provided. 


Library News : The Young Men's Association, 
Baidyabati_ 

The newly built second floor of the 
children’s section of the town library was 
inaugurated on 15th July, 2000, by eminent 
author Sri Kinnar Roy. Children upto the age 
ol 15 do no! have to pay any subscription for 
the use of the library. 

Librarlans’ Day : Nirmalendu Mukhopadhyay. 

Under the joint auspices of Bengal Library 
Association, IALSIC. ILA and sponsorship of 
Bengal Engineering College (Deemed 
Universily), Sibpore, the Librarians’ Day 2000, 
was observed on 13th August. 2000 at Ihe BE 
Collage campus, The theme ol the day-long 
seminar was ‘local history collection 
development in libraries. It was inaugurated 
by Prof, Amaljyoti Sengupta Vice Chancellor 
ol the deemed university and presided over 
by Sri M N Nagaraj, ex Depuly Librarian, 
National Library. Speakers are Sri Sunil 
Chatterjee, Dr. Bimal Chatterjee, Sri Binode 
Behari Das, Or. Barun Mukherjee, Sri K P 
Majumdar, Sri Arun Ghosh, Sri Amalendu Roy. 
Mrs. Gita Chatterjee, Sri Subir San and Sri 
Prabir Roychadhury. 

Bengal Library Association : Biennial 
Conference of Nadia district Branch, 

Itwas inangurated by Sri A K Saha, Editor 
Granthagar, on 20 August 2000. It was 
addressed by Dr. S K Majumdar. Additional 
District Magistrate. The theme 01 the 

~ conlerence was ‘Libraries and Inlormation 


Librarians’ Day : Burdwan District 


Librarians’ Day and the birth anniversary 
of S A Ranganathan were observed on 9 


গ্রন্থাগার 


August, 2000 under the joint auspices of the 
district branches ol BLA and of WB Public 
Libraries Employees’ Association. Sri Amit 
Mallick, VC. Burdwan Library, was the Chief 
Guest Sri Subhash Chandra Banerjee. Sri 
Arunabha Bhowmik, Sri Haranath Ghosh, Sri 
Sibananda Paul, Sri Arindam Konar, Or. Subol 
Chandra Biswas and R.K. Saha spoke in the 
seminar. 

NoUfication : Bengal Library Association : 
4Sth Bengal Library Conlerence. 

Sri Arun Roy. the General Secretary, 
informs that the said conference would likely 
to the held from 16-20, December. 2000 and 
the theme of the conlerence would be ‘Local 
History collection and local information source 
collection in libraries.' He also invites members 
to prepare papers on the topic for submission 
in the conlerence and also urges upon 
members to aclively participate in the same 
conterence. 


58599181101) News : Inauguration ol 


অন্রহায়প, ১৪০৭, 


Computer Education Centre. The computer 
centre was established with financial 
assistance of Library Directorate of W. B. Govt. 

The computer Educalion Centre at the 
Association Building was inaugurated on 18th 
August, 2000 by Sri Satyasadhan 
Chakraborty, Hon. Minister Ol Higher 
Educalion ang the inauguration function was 
presided over by Sri Nemai Mal, Hon. Minister 
of Libraries. The Centre would impart 
computer education lo library professional act 
through the year in different phases. Modern 
hardware and sohware equipped centre would 
be first of äs kind exclusively lor raining library 
professionals in India. The Centre would help 
in the computerisation of public libraries in the 
districts and also training the library 
professionals (0 make them competent to 
combat the thrust of information explosion by 
computer service, informmation based 
services etc. even in the remotes! villages of 
the slate. 


১০২১১ 


বিনয়ভূষণ রায়ের নরসিংহ দাস পুরস্কার লাভ 


- বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক বিনয়ভূষণ রায় উনিশ শতকে বাংলা চিকিৎসা ব্যবস্থা দেশীয় ভেষজ 
-সরকার গ্রন্থের জন্য নরসিংহ দাস বাংলা পুরস্কার (১৯৯৯) পেলেন। বিনয়ভূষণ কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ব বিভাগের গ্রস্থাগারিক ছিলেন। কান করেছেন সাউথ গ্যাণড সাউথ 


এশিয়ান ডকুমেন্টেশন অফিসারের পদে। 


হারার 


বিমল কুমার দত্ত The Marquis Curzon of Kedleston, 
rite সাহিতো গ্রন্থাগার: ১৯৮৯ । K.G. 


মূলা ১ ১৫.০০ টাকা The Victoria Memorial, Ist Indian 


সাহা দি reprint 1991. Rs. 10.00/- 
রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার | ১৯৮৮। Ohdedar, A.K. 
মূল্য £ ২৩.০০ টাকা Research methodology, 1993. 


Rs. 125.00/- 
ড: আদিত্য ওহদেদার 
গ্রন্থ Vea; ২য় সং. । ১৯৯৭। সপ aM aa 
ও ook classification. 1994. 
মুলা £ ৬৫.০০ টাকা Rs. 200 00/- 
বিমল কাস্তি সেন, সত্যত রায় ও অশোক পোদ্দার 


s Bengal Library Association 
RAA, lal i Phanibhusan Roy Commemorative 
oe vt 


; 1998, Rs. 200.00 
গীতা চট্োপাধ্যায় wafers Saha, R.K. ed. 

বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী : Library movement in India. 0989. 
১৯০০ - ১৯১৪। ১৯৯০ Rs. 125.00/- 


ই ৩৫.০০ টাকা 
মা: 99:06 Bengal Library 85501811018, 
গীতা চট্টোপাধ্যায় সন্ধলিত Revision of pay and allowances rules, 


বাংলা সাময়িক পয্রিকাপন্জী : 1998 relating to the employees of the 
মূলা £ ২০০.০০ টাকা libraries sponsored by Mass Education 
১৯১৫ -১৯৩০। ১৯৯৪) Extention Dept. 1998. Rs. 12.00/- 


প্রাপ্তিস্থান : 


পি ১৩৪, সি আইটি স্কীম ৫৪ 
কলিকাতা - ৭০০ ০১৪। দূরভাষ : ২৪৪-৬৮৬৬ 
সময় : বেলা ২-৮টা। 
সদস্যদের :২৫ % YG 
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পৃষ্ঠা 

বন্যায় বিধ্বস্ত গ্রন্থাগারের পুনর্নিমাণ (সম্পাদকীয়) ৩১ 

দুর্গাশংকর রথ 5৩ 

তথ্য প্রযুক্তির বাবহার : গ্রস্থাগারিক ও প্রকাশকদের জন্য কিছু ভাবনা 

তাপ কুমার মণ্ডল oq 
4 পশ্চিমবঙ্গে পলিটেকনিক কলেজ গ্রস্থাগারের বর্তমান অবস্থান 
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বন্যায় বিঘ্বস্ত গ্রন্থাগারের পুনর্নিমাণ 


গত সেপ্টেম্বর-এক্টোবর মাসে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর 
২৪-পরগণা, বীরভূম, বর্ধমান জেলায় প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে 
এক বিষবাসৌ বন্যার সৃষ্টি হয়। ৩/৪ দিনে বৃষ্টির পরিমাণ এতটাই 
ছিল যে বাধের জল ছেড়ে দিতে হয়েছে। এমনিতেই দীর্ঘদিন 
সান্কোরের অভাবে বাঁধগুলির জলধারণ ক্ষমতা যেমন কমে 
গিয়েছে তেমনি পলি জমে জমে sitters ক্রমশঃ ভরাট হয়েছে? 
ফলে নমীগুলির জল পরিবহন ক্ষমতাও বহুলাংশে হ্রাস 
পেয়েছে। ৪-৫ দিনে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে সরকারি তথ্যের 
হিসাবে বিগত ৮০/৯০ বছরেও তা কখনো হয় নি। এমনিতেই 
বর্ষাকালে সমস্ত জলাশয় ভর্তি থাকে। বৃষ্টির জল, নদীর জল, 
বাধের অতিরিক্ত জল লব মিলিয়ে -- ভয়াবহ বন্যার কবলে 
পড়েন রাজোর অগণিত মানুব। সাধারণ মানুষের বাড়ী, জমি, 
আসবাবপত্র প্রভৃতি নষ্ট হয়েছে, উচ্চ বিদ্যালয়, কলেন প্রভৃতি 
প্রচন্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্তীনন 
এলাকা জলের নীচে ছিল। কর্তৃপক্ষের বিবরণ অনুযায়ী এ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি বিভাগীয় গ্র্থাগারের দুষ্প্রাপ্য পত্র- 
পত্রিকার সন্তার নষ্ট হরেছে। যে বিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে TA 
একটু সতর্ক থাকলে বা উদ্যোগ নিলে এ ক্ষতি হয়ত এড়ানো 
যেত। কিন্ত মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ধীরভূমের কিছু অঞ্চলে জলের 
উচ্চতা এত বেশি ছিল যে অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়, 
গ্রন্থাগার জলের নীচে ছিল বেশ কিনুদিন। সেগুলি রক্ষা করার 
কোন উপায় ছিল না। লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়েছে। চাব যা 
হয়েছিল সবই নষ্ট হয়েছে। বন্যার কয়েকদিন অনেকে গাছে 
চড়ে আত্মরক্ষা করেছেল। ১৩ শত মানুষের জীবনহানি হয়েছে, 
বহু গবাদি পণ্ড জলে ভেসে গেছে। এটা একটা জাতীয় বিপর্যয়। 
লক্ষ লক্ষ মানুষ নিঃস্ব হয়ে গেছে, হস সামর্থা নিয়ে যেটুকু 


পেরেছেন প্রত্যেকেই ত্যব সাধ্যানুস্যরে অপরকে বাচানোর চেষ্টা 
করেছেল। ভারতবর্ষের রত গরীব দেশে এ ধরনের সমস্যার 
মোকাবিলা করার মত অবস্থা থাকে না বা যা থাকে তা সংখ্যায় 
এত কম তা প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই না। কিছু কিছু জায়গায় 
জলের তোড়ে এমন অবস্থা তৈরী হয়েছিল যে সেনাবাহিনীও 
সেখানে সুবিধা করতে পারেন নি। 

পরবর্তীকালে বন্যার জল নেমে গেছে, ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ 
পাওয়া গেছে বা যাচ্ছে। স্বভাবতই পুনর্গঠনের বিষয়ই এখন 
প্রধান সমস্যা হয়ে পাঁড়িয়েছে। 

কিন্তু পুনর্গঠনের প্রধান সমস্যা হলো অর্থ জাতীয় বিপর্যয় 
হিসাবে রাজ্যের বন্যা প্রধানমন্্রীসহ অন্যান্য Cokin মন্ত্রী মেলে 
নিলেও সরকারী স্তরে একে cotta সরকার ঘোষণা করেন নি 
এবং কেন্ত্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে পুনর্গঠনের জন] অর্থ বরাদ্দ 
এখনো হয় নি। বরং প্রধানমন্ী জানিয়েছেন যে জাতীয় বিপর্যয় 
তহবিল যেহেতু গঠন করা হয়নি , এজন পশ্চিমবঙ্গ এ ক্ষেতে 
সাহায্য পাবে লা।অবস্থা আরো জটিল হয়েছে রাজ্যের বিজেপি, 
তৃলমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস বন্যাকে মনুয্যসৃষ্ট হিসাবে চিহ্নিত 
ফরায়। এর ফলে FÈM সরকার অর্থ বরাদ্দ না করার সুযোগ 
পেয়েছে। মারা পড়ছেন বন্যাক্লি্ট জেলাগুলির sta মানুষ 
সারা যথা সর্বস্ব হারিয়েছেন। যেটা প্রয়োজন ছিল দলমত 
নির্বিশেষে কেন্দ্রের কাছে জোরালো দাবী তোলা পুনগঠিনের 
জন্য অর্থ সাহাযোর দাবী করে। অন্যান্য রাপ্জ্যে কিন্তু এটা হয় 
না তারা নিজেদের রানের স্বার্থ আগে দেখে। এখানে ঘটে 
বিপরীত বিবয়।তবুও বেশ কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিবাদে 
মুখর হয়ে ২০ শে ডিসেম্বর সাধারণ ধর্মঘট ডেকেছেন। কতেকটি 
সংবাদপত্রের ভূমিকা খুবই ন্যকারজনক। রাজ্যের দাহীকে নস্যাৎ 


mm 


করার জন্য তারা আরেক কৌশল নিয়েছে। এদের ভূমিকা 
রাজনৈতিক দলগুলির মতো। বৈদ্যুতিন মাধামশুলির ভূমিকাও 
খুব আশাপ্রদ নয়। এখন সংবাদ ছাপছে কোথায় ত্রাণ যন্টনে 
fags ঘটছে। এ সমস্ত সংবাদ কতটা সত) তারও বোঝার 
উপায় নেই। এরা সবাই মিলে একজোট হয়ে পশ্চিমবঙ্গের 
মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোবণা করেছে। হয়ত পশ্চিমবঙ্গের মানুষ 
তাদের সৃজন ক্ষমতার বশবর্তী হয়ে সবকিছু গড়ে তুলতে 
পারবেন - তার জন্য সময় লাগবে। কিন্তু এরা মানুষকে ক্রমশঃ 
অবিশ্বাসী ও আস্থাহীন করে তুলছে। ক্রমশঃ এদের মহ্যে 
আদহিষুর্তার Ste বপন করে চলেছে। এই সব ক্ষতির দীঘ 
মেয়াদী পরিণাম বিচার কবে হবে বা করবেই কে? থে 





পারি। 


বিজ্ঞপ্তি 


এতদ্বারা সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগার সমূহের পরিচালকমণ্ডলীকে অনুরোধ 
জানানো যাচ্ছে যে তারা যেমন রাজ্য সরকারকে তাদের গ্রন্থাগারের ক্ষতির বিষয়ে জানাবেন, 
তেমনি পরিবদকে জানালে আমরা এ বিষয়ে এই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্্থাগারসমূহকে পুনর্গঠনের 
জন্য সরকারকে আর্থিক সাহায। দেওয়ার কাজ ত্বরান্বিত করার বিষয়ে সক্রিয় ভূমিক! নিতে 


পরিষদের জেলা কমিটিসমূহকেও অনুরোধ জানানো যাচ্ছে ঘাতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত THT 
সমূহের তালিকা, ক্ষতির পরিমাণ (ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগারসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন করে ও 
গ্র্থাগারগুলির পরিচালকমণ্ডলীর সঙ্গে আলোচনা করে) FS পরিষদকে জানান। 


পৌষ, ১৪০৭ 


্স্থাগারগুলির ভূমিকা হলো মানুষের যুক্তি, উন্নয়ন, বিকাশ 
ও ম্ব-নির্ভরতা বাড়ানো তার অনেক কিছুই বাড়ী ও সন্ধিত 
বই, পঞ্ত-পত্তিকা সমস্ত তালিয়ে গেছে 1 এগুলির অনেকগুলিই 
আর ফিরে পাওয়া ঘাবে না। তবু গ্রন্থাগারগুলির পুনর্গঠন খুবই 
জরুরী কেন্দ্রীয় সরকারকে পুনগঠিনের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে 
হবে। রাজ্য সরকার সাধ্যমত চেষ্টা করছেন তা মতেও রাজোর 
সামগ্রিক স্বার্থ বিবেচনা করে তাদের ও সৃজ্নশীল মানুষকেও 
পুনগঠিনের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। আবিলম্বে 
গ্রন্থাগারগুলির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিবেচনা করে পুনর্গঠনের 
কাজ শুরু করতে হবে। 












অরুণ রায় 
কর্মপচিব 





প্ৰস্থাগার 
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piercer রথ 
gen ও তথ্যবিজ্ঞান কিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিস্বাবিদ্যালয় 


মাত্র দৃ'দশক আগে যখন PC বা Personal Computer 
এর প্রচলন গুরু হয়, অফিসের নিয়মিত কাজের ক্ষেত্রে এক 
ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। হিসাবপত্র, চিঠিলেখা জাতীয় 
কাজকর্ম অতি সহজেই নির্বাহ হয়ে যায়। কাগজ, সময়. শ্রম 
ইত্যাদির সাশ্রয় ছাড়াও কম্পাটারের ঘা বিশেষ বৈশিষ্ট্য সেই 
গতি যুক্ত হয়ে মানব সভ্যতায় এক নতুন যুগের সূচনা করে। 
কিন্তু সেই কম্প্যুটারগুলির সন্মিলিত শক্তি, ইন্টারনেটের রূপ 
নিয়ে, যখন বিশ্বমনীষার মেলবন্ধন রচনার কাজ করে সে এক 
বিশ্রপনকর অনুভূতি । হয়ত বা মনে প্রশ্ন জাগে 'অতঃ কিম'? 

সন্দেহাতীত ভাবেই তথা প্রযুক্তি, বিশেষত ইন্টারনেট তথ) 
সমাজে এক বুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। দৈনন্দিন জীবনে 
STW আমরা সমস্তকিন্ু যে ভাবে করে চলেছি, তাতে দ্রুত 
পরিবর্তন আনছে। আমাদের বসবার ঘর, যেখানে আমরা 
বিনোদনের জন] দুরদর্শনের পর্দায় চোখ রাখি, হঠাৎ সেখানে 
ইন্টারনেটের নিঃশব্দ পদসঞ্চার। শীঘ্রই কেবল টি. ভি. 
সংস্থাণডলি কেবল এর মাধামে ইন্টারনেট সংযোগ কবে দিতে 
চলেছে, যে ক্ষেত্রে টেলিফোন লাইনের কোন প্রয্লোন হাবে 
না। পাড়ার টেলিফোন বুখগুলি ই - মেল, চাট, কিবো P- 
ETI মাধামে CTA ধরনের সুবিধাণুলি জনসাধারণের কাছে 
পৌছে দেবে। 

"মানবাত্বার অমর আলোক" 'কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে' 
কাগজের কারাগারে বন্দী না হয়ে, আগের তুলনায় অধিক 
সংখ্যক Frere এখন ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল মিডিয়ার 
দুয়ারে জনসমক্ষে পৌছনোর জন্যে মাথা কুটে মরছে। পঁচিশ 
টা মূল্যের একটি পত্রিকার সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত হচ্ছে 
হরেকরকম্বা CD-ROM গ্রন্থাগার গুলিতেও ঘটছে তাদের 
অনুপ্রবেশ, ছাপা বই-এর পাশাপাশি প্রযুক্তিগত শিক্ষাদান ও 
নানাবিধ প্রশিক্ষণের জন্য ভিডিও ক্যাসেট বড় বড় লাইব্রেরীতে 
ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আজ যদি সাযারণ গ্রস্থাগারগুলি তাতে 
সামিল না হয়, পরবতী SETA কাছে 'লাইত্েরী'র অর্থ সংকীণ 
হরে যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা "ভিডিও ক্যাসেট লাইব্রেরী'তে 
পর্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনা) 
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হরেছে। যা নতুন তা হল মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের Reader 
Software | Gamesandnoble.com বর্তমানে বিনামূলো 
তার seater নেওয়ার সুযোগ দিচ্ছেল। এর সাহাযে। PC বা 
Laptop-2 কোন e-book download করে পড়া যাবে। 
অবশ্য e-book download এর অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। 
কোন সুদূরের তথা সাম্রাজ্যে নিমেবের মে) সরাসরি 
পৌছে হাওয়া, ঘথেচ্ছভাবে অশরীরি হয়ে দেশ হতে দেশাস্তরে 
পরিভ্রমণ করে তথ] আহরণ, ATA একটু mouse-click এর 
অপেক্ষা। এই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের ভূমিকায় 
কিছুটা নতুনত্ব আসা স্বাভাবিক। 
সাধারণ মানুষই যখন তার তথ্যের SAAR মেটাতে পাচ্ছে 
বনছবিধ নতুন পথের ইশারা, গ্রন্থাগারিক ও প্রকাশকদের সমাজে 
যে অমোঘ পরিবর্তন আসছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা 
একজন যখন বাস্তপথে ত্স্তভাবে মোটরগাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে, 
তার ই-মেল ঠিক সেই সমরে সরাসরি পঠিত হয়ে. তাকে তার 
প্রয়োজনের কথা স্মরণ করিরে দিচ্ছে। দূরদর্শন ও কম্পিউটার 
সব মিলেমিশে একাকার ৷ আমাদের বাড়ির টিভি সেট-টিকেই 
ইন্টারনেট পরিবোর গ্রহণকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করতে — 
প্রয়োজন wob-TV বা set top box এর। এমনকি কম্প্ুটার 
ছাড়াই, টেলিফোনের মাধ্যমে আপনার CATH জম! হওয়া 
ই-মেল গুলি শুনে নিতে পারেন। যাঁদের কোন e-mail এর 
ঠিকানা পর্যন্ত নেই, তাদের কাছেও এ বার্তা পৌছে হায় Fan 
মারফৎ। আমাদের পেশা ও পেশাদারিত্বকে সময়ানুগ করে 
তুলতে — কতকটা বিশেষ ধরণের প্রস্তুতির শ্রয়োজ্জন। 
পরিবেশ সৃষ্টির করেকটি উপাদান ও করদীয় কিছু বিষয় ) 
‘ay নির্বাচন" বা “বই বাছাই" বা ‘তথ্য উৎস" অনুমন্ধান 
গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ affirm পাঠক সাধারদের 
পদ্ধন্দ ও চাহিদার কথা যেমন মাঘার রাখতে হয়ে — তেমনি 
সমস্ত বিষরে শুকাশিত বই-এর সম্পূর্ণ তালিকা সংগ্রহের 
বিষয়টিও কিন্তু সহজ নয়) তাছাড়া পাঠকদের সম্ভাব্য চাহিদা 
ও প্রকাশিত বই-এর মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিষালের শ্রয্রোজন। 
এখন দেখা ere তথ্য্রযুক্তিকে কাজে লাগিতে গরন্থাগারিক 
ও প্রজশন ROR আমাদের জানপিপাসা ও তথ্য পরিবেবার 


mema 


ক্ষেত্র কতখানি সরস. jeri ও কার্যকরী করে তুলতে 
পারেন। এখানে কতকগুলি ভাবনা কিছুটা বিক্ষিপ্ত আকাবে 
তুলে ধরার চেষ্টা করা হল। 

১. ই-মেল একান্ত আবশ্যক? গ্রন্থাগার এ পুস্তক বিপণিশুলি 
তা-সে যত ছোট পরিসরেরই হোক না কেন তাদের প্রত্যেকের 
নামে ই-মেল এযাকাউন্ট থাকা বাঞ্ছনীয় )ই-মেলের সংবাদন্তলি 
আকারে ছোট, পড়ার পরই REPLY’ - বোতামে চাপ দিয়ে 
উত্তর পাঠানোর সুযোগ থাকে কলে সচরাচর দ্রুত উত্তর পাওয়া 
স্বাতাবিক। চিঠি প্রেরণ ও প্রাপ্তির অভিন্রোন তথ্য (Acknowt: 
edgement notice) জ্ঞাত হওয়া যায় ফলে ARTA করার 
প্রশ্নই আসে না। পথের দুর্গমতা, গতি ML করতে পারে না। 
একের চিঠি অন্যদের জানাতে গেলে প্রায় কোন সময়ই 
অতিরিক্ত বায়িত হয় না। 

প্রকাশন সংস্থাগুলি ই-মেলে কতকগুলি বিষয় অনায়াসে 
্্থাগারিকদের নজ্ঞরে আনতে পারেন। যেমন নতুন প্রকাশনা, 
পুস্তক সমালোচনা, san বিনিময় হারে পরিবর্তন, বইমেলা বা 
পুস্তক প্রদর্শনীর কথা. এমনকি বিশেষ ছাড় (ঘেমন কবিপক্ষে, 
TUTA সপ্তাহে) সম্পর্কেও। 

২. ইন্টারনেটে ভারতীয় প্রকাশনার বিষয্নভিত্তিঝ তালিকা 
প্রকাশ ৪ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং এই শ্রেণীর অন্যান] 
সংগঠনগুলি এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে নিজ নিজ রাজ্যের 
তালিকা তৈরী ধরে, এগুলিকে একত্রিত করে প্রকাশনা 
সাস্বাণ্ুলির ই-মেল ও ওয়েব সাইটের ঠিকান। সহ প্রকাশ করতে 
'পারেন। তার ফলস্বরূপ গ্রন্থাগারিকেরা পুস্তক সরবরাহুকারীদের 
কাছে অতি সত্ব সরবরাহের আবেদন যা দামসংক্রান্ত তথা 
GHATS পারেন। এমনই একটি ছোট্র তালিকার খোঁজ মেলে 
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৩. নিজ্রেদের মধ্যে একটি tnternet চালু করা ॥ যেক্ষেতরে 
মেট্রোপলিটান এরিয়া নেটওয়ার্ক চালু আছে, কিংবা কতকন্তুলি 
লাইব্রেরী নবে৷ একটি WAN এমনিতেই চালু আছে, সেখানে 
70879 চালু করা নিতান্তই সরল এবং তা আত প্রয়োজন) 
এমনকি 119181-এর সংযোগ থাকাও এক্ষেত্রে আবশ্যক নয়। 
একটি ছোট ব্যক্তিগত ওয়েবসার্ভার গড়তে Windows 2000 
05 ই যথেষ্ট। সেক্ষেত্রে একটি কেন্তস্থলে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ 
নধিগুলি রাখা যেতে পারে। অংশগ্রহণকারী গ্রন্থাগারগুলি 
Netscape বা internet Explorer, ইত্যাদি browser JITA 
করে সেই তথ্য ব্যবহার করতে পারেন। 
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৪. মেলিং লিষ্ট গড়ে তোলা ও ভাতে সক্রিয় অশেস্তহণ ৷ 
যে সমস্ত গ্রন্থাগারের ই-মেল পরিষেবার সুবন্দোবস্ত আছে তারা 
এক-একটি বিশেষ বিষয়ে বা ক্ষেত্রে (যেমন বাবস্থাপনা সক্রোন্ত 
্স্থাগারগুলি নিজেদের মধ্যে) একটি মেলিং লিস্টের ব্যবস্থা 
করতে পারেন।কি ভাবে মেলিং লিস্ট বা ই-গুণ গড়ে তুলতে 
হয়, সে বিতয়ে সমাক অবগতির জন্য egroups.com এর 
সাহায্য নেওয়া যায়। প্রকাশন সস্থোগুলি মেলিং লিস্ট গড়ে 
তাদের nae ক্রেতা অর্থাৎ একটি গ্রন্থাগারিক গোষ্ঠীর মধ্যে 
নিয়মিত আলাপচারিতা বজায় রাখতে পারেন। যেমন পারেন, 
কোন একটি নতুন ঘটনা বা বিষয় সবার গোচরে আনতে। 

৫. CD-A মাধ্যমে অধিক সংখ্যক নথিপত্র বা বিষয়বস্তুর 
শিরোনাম সংগ্রহ ₹ আজকাল CD-ROM মাধ্যমে বহু সংখাক 
বিষয়বন্ত প্রকাশিত হচ্ছে। বিষয় বৈচিত্রো তারা মুড়ি থেকে 
স্পুটনিক পর্যাজ।গ্রনথাগারগুলি তাদের আর্থিক বরাদ্দের একটি 
অংশ 00:7 মাধ্যমে প্রকাশিত শিরোনামগুলি ক্রয়ে বায় করতে 
পারে। মেগুলিকে বই-এর মতোই পাঠকদের বাড়িতে নিয়ে 
যাওয়ার সুযোগ দিতে পারে। বর্তমানে COA মাধ্যমে প্রকাশিত 
শিরোনামের সংখ্যা এত বেড়েছে যে একটি মাসিক পত্রিকা 
Computers @Home, তাদের পত্রিকার একটি বিশেষ অশে 
জুড়ে ভারতে প্রকাশিত CD মাধ্যমের বিষয়বস্তুর শিরোনামগুলি 
ছাপে। 

৬. ০০-লির সৃচীকরণ আবশ্যক ৪ যদি সূচীকৃত করা 
যায় তাহলে সমধরমী গ্রশ্থাগারগুলি নিজেদের মধ্যে ০০-র 
মাধামে প্রকাশিত বিষয়বস্তুর শিরোনামণ্ডলি আদান প্রদান 
করতে পারে। স্বজমূল্যে তাদের প্রতিলিপিকরণের সুযোগও 
আজ সহজ্লত)। 

৭. ebooks © Reader Software- এর ব্যবহার t 
এর ফলে প্রকাশিত বিবরকে ব্যবহারকারীদের গোচরে আনতে 
খুবই সামান্য সময় প্রয়োজন। CRE প্রকাশনাতেও লাগে 
সামান্য সময়। যার ফলস্বরূপ Current Awareness Serv- 
ica এর অর্থ এক অন্য মাত্রা পায়। তথা উৎপত্তি ও তার 
ব্যবহারের মধ্যে সময়ের ব্যবধান লাঘব হয়। 

৮.০০-সহবোগী পূত্তক ক্রয়ে অছিক পন্য ৷ এ ব্যাপারে 
শকানকদেরও আগ্রহান্বিত হওয়া CATER | সাধারণতঃ বই- 
এর সাথে বিতরিত ০০-তে বই-এর বিষয়বন্তকেই তুলে ধরা 
হয়। ঘদিও পত্র-পত্রিকার সহযোগী 00 গুলিতে নানান বিষয় 
ছড়িয়ে থাকে। তাই অন্ততঃ বই-এর ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার একটি 
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নথি কিনে একই সঙ্গে দু-জন ব্যবহারকারীর গুয়োজন মেটাতে 
পারেন। শুয়োজনে CO গুলির ব্যবহার বাড়াতে ও সহজতর 
করতে, সেগুলির অন্তর্গত বিষয়বস্তুর সৃচীকরণ আবশ্যক। 

d Juke bow বা CD-ROM Server-ca ব্যবহার ॥ 
কেন্দ্রীয় স্থানে শতাধিক CD কে mount করে রাখা ঘায়। 
ব্যবহারকারী, যারা এই নেটওয়ার্কের মধ্যে আঙেল-তাদের 
SATA অশেশুলি Servera log in করে অনুমতি সহ 
Download করে নিতে পারেন। 

১০. HTML এর সাহায্যে CORON এর বিষষবন্ত- 
গুলিকে সজ্জিতকরণ 3 ফলম্বরাপ ব্যবহারকারীদের LITT 
‘WIRTH রেখে Webpage টির design করা যায় এবং CD- 
ROM এর বিষয়বস্তুর ব্যবহার সুনিশ্চিত করা aT | নেটওয়ার্কে 

এীধাকা অন্যান] ব্যবহারকারী ও অন্যান খরস্থাগারগুলির 
্রচ্থাগারিকগণ তাঁদের পুয়োজনীয় অশেটিকে পড়ে নিতে পারেন 
কিংবা তার প্রতিলিপি কাঞ্জে লাগাতে পারেন। 
ই-কমার্স ও বই-এর কেনা বেচা ৪ 

আজকের দিনে ই-কমার্স শব্দটি মাত্রাতিরিক্ত ভাবে 
জনসাধারপের কানে এসে ঠেকেছে। তবুও আমাদের সমাজে, 
অন্তত গ্রচ্থাগারিকদের ধাণে আজও তা তেমন সাড়া জাগায়নি। 
Amazon.com, আমাদের প্রায় রূপকথার জগতেই পৌছে 
দিরেছে। ঘরে বসেই একটু আ্ধুলের টোকা পৌছে যাই সব 
পেয়েছির দেশে, সেখানে নিজের নাম, বাম, ক্রেডিটকার্ড 
সংক্রান্ত তথ্যাদি জানালেই শরয়োজনীয় সমান্রীটি পৌছে যায় 

। কম্পূটারের নিরীহ মাউসটি মৃহূর্তেই বনে যায় 
omic ered Am 

তবে সেক্ষেত্রেও থে পুরাতন ডূত্যের কেষ্ট — যে তিন 
খানা দিলে ..., কে দেখা ঘাবে না এমন কথা হলফ করে বলা 
যায় না। নয়-এর দশকের মাকামাকি এক ডিসেম্বরের গোড়ার 
কথা। আমেরিকার বড়দিল ও নববর্ধের কারণে নব আরব্ধ ৩- 

 ০০m৷৫৷৫৪ এর বাজার তখন জমে উঠেছে। চাহিদা Stet 
রকমের বেশী। দেখা গেল পরের TNS জানুয়ারী পেরিয়ে 
গেলেও আগের বছরের বড়দিনের উপহার A পৌছয়নি। 
বাস্তবে প্রয়োজনীয় পুস্তক AT STATOR দোর গোড়ার পৌছে 
দেওয়ার জন্য নানান স্তরে বিভিন্ন দক্ষতার কায়িক শ্রমিক 
আবশ্যক। সে বাপারে যথাযথ বন্দোবস্ত তৎকালীন ব্যবস্থাতে 
P না থাকার শ্রযুক্তিটিই পরিহাসের বিষয় হতে দাঁড়ার। কিন্তু 
বর্তমানে পর্দার আড়ালের কাজকর্ম যথেষ্ট দক্ষতার সাথেই 
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নির্বাহ হচ্ছে। 
Onine Book Shop এর চালচিন্ত তথা হাল হকিং 
পর্যালোচনা করে দেখা ঘাক। Virtual Book 38৩%-এর 


খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান Amazon.com -র কথা সর্বজন বিদিত 
Tata McGraw Hill ও অনুরূপ একটি বই বাজারের বন্দোবস্ত 
কবেছেন।তাদের ওয়েবসাইটের ঠিকানা : aang. 
comaa বিষয়ে একটু বিস্তারিতভাবে আলোচলা করা বাক। 

ভারতীয় কিংবা বিদেশী $ ওঁদের ওয়েবসাইটের একান্তে 
ঢোকার আগেই অনুসন্ধানকারীকে জানাতে হা তিনি ভারতীর 
কিংবা বিদেশী সেইমত টাকা কিংবা ডলারের এককে মূলামান 
জানান হয়। 

কর্মায্যক্ষের উদ্দেশে] একটি তালিকা $ সংস্থার কর্মাধ্যক্ষদের 
বিবেচনার উদ্দেশ্যে একটি বই-এর তালিকা! দেওয়া থাকে। 
সহজবোধ্য কারে তালিক্াটিতে ব্যবস্থাপনা সাক্রোন্ত বই-এর 
প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ ফ্রেতার জন্য TMH এর নিদান 
“HOT? শিরোনামে কতক্গুঙ্গি বইএর তালিকা, যা কিনা তাদের 
মতে দিনের সেরা। গ্রস্থাগারিকেরা উভয় তালিকা ও সম্পূণ 
তালিকা ভালোভাবে পর্ধালোচনা করে তবে নিজেদের 
শুতোজনীয় বই-এর তালিকা প্রস্তুত করতে পারেন। 

দর কষাকবি ও রেয়াদ/ছাড় ॥ ওয়েবসাইটের এক কোণায় 
আছে দর কবাকধির অবকাশও। আছে সুদক্ষ অনুসন্ধান কেন্দ্র 
এবং সম্যকভাবে খুঁজে দেওয়ার ব্যবস্থা । ক্রেতা আকর্ষণের 
জন্য মাঝে মাঝেই ঘোষপা কর! হয় উপছার দেওয়ার কথা — 
বিশেষ বইএরও যেমন আছে বিশেষ সুযোগ, কোন বই-এর 
প্রথম ক্রেতা হণ্ডয়ার সৌভাগ্যেও WETS পারে নানান আকর্ষদীর 
উপহার । ধারা বেশী সংখ্যক বই কিনবেন — যেমন 
গন্থাগারগুলি কিংব৷ বিবিষ প্রাতিষ্ঠানিক en তাদের জন্য 
বিশেষ ছাড়ের বন্দোবস্ত আছে। ক্রেডিট কার্ডের নাম্বার জানিয়ে 
বই পাঠানোর অনুরোধ জানাতে হয়। অবশ্যই DO পাঠিয়েও 
তা করা যার, তবে তা সময় সাপেক্ষ। 

অনলাইনে বই পাঠানোর আবেদন ॥ বিষয়টি জলের মতো 
সোজা। তালিকা থেকে ক্রিক করে শ্ররোজনীয় বইশুলি বেছে 
নিতে হুবে। ক্রেডিট কার্ড সাক্রাত্ত তথ্যাদি নথিভুক্ত করে 
“SUBMIT বোতাম টিপলেই কাজ শেষ । অল্পসময়ের মোই 
আকোন মঞ্জুযীর তথ্য সম্বলিত চিঠি ও ক্রেডিট কার্ডের যাচাই 
সাক্রান্ত সবোদ অনলাইনেই চলে আসবে। বই ও তার রসিদ 
আসে Bera - যাতে একদিনের বেশী সমর লাগে না। 
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লেনদেনের নির্ভরযোগ্যতা ঃ যেহেতু ক্রেডিট কার্ড সক্রোস্ত 
বিস্তৃত বিবরণী বিক্রন্নকারী সংস্থা জানতে পারে লা, তাই 
আকান্খার অবকাশ থাকে না। শুধুমাত্র ক্রেডিট কার্ডবারীর 
পরিচয় ও তাকে যার দেওয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা - ক্রেডিট কার্ড 
অনুমোদনকারী সস্থো ও বিক্রয়কারীর ব্যাঙ্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকে। মূল্যমানের জনা প্রয়োজনীয় অথটুকু ক্রেতার জম অন্ধ 
থেকে গিয়ে, বিক্রেতার ews আযাকাউন্টে ভ্রমা হলেই 
লেনদেনের পরিসমাপ্তি এবং তা সামান্য সময়েই হয়ে যায়। 
বাকী থাকে কায়িক শ্রমের অংশটুকু, যা একদিনের মধোই সম্ভব৷ 

ভারতে অনলাইনে বই-এর কেনা-বেচার বাস্তব ঝূপটি 
সবে শুরুর পর্যায়ে।কিছুটা মানসিক বাধা প্রথম পর্যায়ে থাকেই 
তবে আশাপ্রদ কয়েকটি উদ্যোগ, সমস্ত ভয় কাটিয়ে ভবিধাতের 
পথ পরিষ্কার করতে সাহাঘা করে। 

পাঠকের সঙ্গে এ বিবয়ের বিশেষজ্ঞ কিংবা লেখকের 
সংযোগ £ 

অনলাইন চ্যাট শো-এর বন্দোবস্ত করে পাঠকের বই 
সংক্রান্ত নানান জিন্ঞাসার উত্তর পাওয়ার ব্যবস্থা করা যায়, 
যেমন করে কফি হাউসে 'লেখকের সঙ্গে কিছুক্ষণ এর 
আয়োজন করা হয় অনেফটা তেমনি। যদিও পাঠক ও লেখকের 
লেখা ছাড়া অন] কোন উপায়ে সংযোগ হওয়া কাম্য কিনা সে 
নিয়ে মতান্তর আছে। 

গ্রস্থাগারিকের! এই ধরনের অনলাইন চ্যাট শো-এর বিষয়ে 
পাঠকদের অবহিত করাতে পারেন। 

PC-তে TV এবং TV- (19191 5 গরস্থাগারিকরা 
পাঠকদের পছন্দের বিষয় সহক্রান্ত বিবিধ আলোচনা, তা সে 
যে মাধামেই হোক ন! কেন পাঠকদের গোচরে আনতে গারেন। 
আল্তকাল VCA ছাড়াই আধ YOTI ্যাকসন FACE দেখানোর 
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ব্যবস্থা কিছু ৬-তে থাকে। অনুষ্ঠান শুরুর সময়ে উপস্থিত না Y 
থাকলেও, পরবর্তী সময়ে — বেমন. অপ্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপন 
চলাকালীন দর্শক আগের অনুষ্ঠানের আ্যাকসন রিল্লে দেখে নিতে 
পারেন। 

TV কে কম্পুটারের সঙ্গে আনতে মাত্র হাজার সাতে 
টাকা খরচ করে একটি ব্লাক বক্স লাগিয়ে নিলেই হবে। 
কম্প্াটারে কাজ করার সময় এক কোনায় স্ক্রীনে ও চলতে 
পারে। প্রয়োজনে এ উইনডে৷ টি বড় করে 1V-র অনুষ্ঠানেই 
পূর্ন মনোনিবেশ করার অবকাশ আছে। 

॥৯০-র গবেষণার ফল যদি বাস্তবে রূপ নেয় মাত্র ৯০০০ 
টাকা খরচ করে কম্প্যুটার কেনা যাবে। সেক্ষেত্রে কম্প্টারের 
কৃষ্টি সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। আশার 
কথা গ্রন্থাগার সমাজ ও এ বিষয়ে হাত গুটিয়ে বসে নেই 4 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ একটি আধুনিক কম্পূয্টার প্রশিক্ষণ 
GPA চালু করে, গ্রন্থাগারকর্মীদের প্রযুক্তিগত শিক্ষাদানের যে 
শুভ সংকল্প নিয়েছেন তা আমাদের দেশে একটি বিরল 
পদক্ষেপ) তথ) পরিবেবার মান Tew করতে গ্রন্থাগার কর্মীরা 
স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে এলেই এই সুমহান দায়িত্বের 
প্রাথমিক কাজটুকু এগিয়ে যায়। 
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পশ্চিমবঙ্গে পলিটেকনিক কলেজ গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থান 
তাপস কুমার WOH 
গ্রদ্বাগারিক. বিড়লা ইনষ্টিটিউট ae টেকনোলজি 
কলিকাত্রা-৫০ 


পশ্চিমবঙ্গে পলিটেকনিক seer fira লাইব্রেরি বর্তমান 
কি অবস্থায় চলছে তা বলার আগে আমরা একটু পিছল দিক 
থেকে চিন্তা করি। ভারতবর্ষে তথা পশ্চিনবঙ্গে কখন থেকে 
কারিগরি প্রযুক্তি বিদ্যার আর্ত হয়েছিল। 
ভারতবর্ষে কারিগরি. ্রযুক্তিবিদ্যার Ses 

মানুষ we বিভিন্ন দিকে প্রযুক্তিবিদ্যার Sats করতে শুরু 
করল দেুলোকে যথাঘথ ভাবে প্রয়োগ করার জনা চাই সঠিক 
শিক্ষাব্যবস্থা। এরই উপরে নির্ভর করে তৎকালিন অর্থাৎ Brit- 
ish রাজত্বকালে ভারতবর্ষে প্রথম Technical institute গঠিত 
হয়। এটা স্থাপিত হয় 1797 সালে Guindy, Madras 41 
তারপর 1900 সাল পর্যন্ত এর উন্নতি ছিল খুবই কম। তখন 
খুব বেলী institute WR । অর্থাৎ 1900 সাল পর্যন্ত প্রধানতঃ 
যেগুলি স্থাপিত হয়েছিল, সেগুলি হল 3 (i) Engineering 
College at Roorkee (1846) (ii) Poona (1854) (iii) 
Bengal Engineering College (1856), (iv) Patna এবং 
Dacca (1876), (v) Victoria Jubilee Technical Insti- 
tute College at Bombay (1888) এবং Kalabhavan at 
Baroda (1890). 

1900 সালের পর থেকে ভারতবর্ষে Technical Insti- 
tule এর ক্রমউন্নতি দেখা দেয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সন পর্যন্ত 
বে সমস্ত Institute গুলো স্থাপিত হয়েছিল তাদের মধে৷ 
অন্যতম হল £ (i) The College of Engineering & Tech- 
nology. Jadavpur (1906) (i) Indian Institute of Sci- 
ence, Bangalore (1911) এবং (Wi) Engineering Col- 
lege Banaras Hindu University (1918). 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অর্থাৎ 1939 ভারতবর্ষে ১১টি 
Engineering College চালু হয় যাতে বংসরে ছাত্র সংখ্যা 
2001 কিন্তু এটার ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায় স্বিতীত 
কিন্বযুদ্ধের পর থেকে। ভারতবর্ষ স্বাধীন Zeus পর ভ্রুত 
Engineering College স্থাপিত হতে থাকে । এই সময় বিডি 
ছোট, বড় industry তৈরী হতে আরম্ব করে সরকারি এবাং 
বেসরকারি মাধ্যমে। এই সব Industry ঠিক মত চালনা করতে 


গেলে Technical manpower এল দরকার হয়ে পড়ল। সেই 
জন্য স্বাধীনতার পর থেকে ভারতবর্ষে দ্রুত Engineenng 
০০৪৪৩ স্থাপিত হয এর মবো পশ্চিমবাংলা তুন্যতন। 

Messrs, 8৮৮০০ এবং Wood Engineering and Lech- 
nical education & তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। এরা ছিলেন 
1836-37 সালে Educational experts | এই ভাগণুলি হল 

1. Technical Schools or Polytechnics leading to 
Diplomas in Engineering. 

এই Course এর সময়সীমা হল তিন বংসর। এই course 
মাধামিক বা সনতুল পরীক্ষা পাশ করার পর ভর্তি হওয়া হায় । 
এখন Joint Entrance পরীক্ষার মাধামে ভর্তি হতে হয় । এর 
সম্বন্ধ বিস্তারিত ভাবে পরে আলোচনা ুরছি। 

2. Degree Courses in Engineering of Technol- 
ogy এর সময় হল চার AHA: এই ০০১০৪-এ SU হতে W 
1. Se, BEA H. 5. পাশ করার পর। বর্তমানে Joint En- 
trance এর mara ভর্তি হতে হয়। 

3. Post-Graduale training in engineering or lech- 
nology. এটা ভর্তি হতে হয় Technical- Graduste হওয়ার 
পর। 

এছাড়া আরও একটা Technical course চালু আছে। 
সেটা হল P.T. ৷. অর্থাৎ Training Institute এটা দুই (২) 
বছরের course | Eight (Vill) পাশ করার পর এই course 
-এ ভর্তি হতে হয়। এগুলিকে বিবিবন্ধ শিক্ষাক্ষেত্র বলা হয়। 
এখানে নিয়মিত পঠন-পাঠনের মাধামে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং 
ছাত্রদের পরীক্ষার wie ডিগ্রি প্রদান করা হয়। 

আমাদের দেশে AMIE পরীক্ষা বহুল পরিচিত এবং প্রাচীন 
1820 সাল থেকে ইনষ্টিটিউসন অফ ইহ্জিনীয়ার্স (ইন্ডিয়া) এই 
পরীক্ষা পরিচালনা করেন। এই ক্ষেত্রটিকে বলা হয় প্রথাবহহিভূত 
শিক্ষাক্ষেত্র। এছাড়াও আছে institute of Electronics এবং 
Telecommurscation Engineers i 

AICTE (All India Council of Technical Educa- 


গ্রন্থাগার 


1০৭) স্থাপিত হয় 1945 সালে। এর কাজ হল সারা ভারতবর্ষে 
কারিগরি শিক্ষার বিধিগুলিকে এফরূপ (Uniform) করা। 

Sri N. A. Sarkar কে এক committes-3 chairman 
করে ভারতবর্ষে চারটি (4) Higher technological insti- 
tute গঠিত হয়। এগুলি হল : 
Kharagpur (1951) 
Bombay (1957) 
T. = Madras (1959) 

a. i. 1, T. — Kanpur (1860) 

এই সমস্ত সংস্থায় এ ভর্তি হতে গেলে H.S. পাশ বা 
সমতুল] যোগ্যতা নিয়ে Joint Entrance পরীক্ষার মাধ্যমে 
ভর্তি হতে m এখানে অত্যাধুনিক পরযুক্তিগতবিদ্যার শিক্ষাদান 
করা হয় এবং সেই সঙ্গে গবেষণার কাজও চলে। 1962 সালে 
১২ টা Regional Engineering ০০৩০৩ স্থাপিত হয়। 
পশ্চিমবঙ্গে কারিগরি প্রযৃক্তিবিদ্যার প্রসার ॥ 

পশ্চিমবঙ্গে এ বিষয়ে মোট ১৪টি Degree College 
জাছে। এর মধো কিছু College আবার শ্রাতোকোত্রর স্তরে 
পড়ানো হয়। তার মধ্যে Shidpur B. E. College. 
Kharagpur L.,T, এবং Jadavpur University উল্লেখযোগ্য । 
Shibpur B. E. College এবং Kharagpur |.1.T. এর মবো 
Deemed University | এ ছাড়াও বর্তমান সরকারের নিজ 
উদ্যোগে কিছু বেসরকারি কলেজ চালু হয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গে পলিটেকনিক কলেজের অবস্থান 1 

উপরিউক্ত sora ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে পলিটেকনিক 
কলেজের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বর্তমান সরকার 
এ ব্যাপারে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছেন। যার জন্য বর্তমানে এই 
কলেজ-এর AY) ৩৩ এ এসে দীড়িয়েছে। ছাড়াও বেসরকারি 
সম্থোর মাধামে কিছু কলেজ তৈরী হয়েছে বা হচ্ছে। বিন্বব্যান্ধ- 
এর টাকায় কলেজগ্ুলোতে অনেক উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি 
এসেছে এবং কলেজগুলোকে ঢেলে সাজান হচ্ছে। এরই 
পাশাপাশি সরকারের উদ্যোগে অনেক নতুন নতুন পাঠক্রম 
চালু হয়েছে বা হচ্ছে। এর মধে) আছে Electronice & 
Telecommunications, Mining, Computer Science, 
Chemical Engineering, Metallurgy, Instrumentation, 
Pharmacy. Power Plant Engineering ইত্যাদি | এছাড়া 
civil, mechanical, electrical, survey, printing ইত্যাদি 
পাঠক্রম তো আছেই প্রথম থেকে। পূর্বেই বলেছি এখানে 







পৌষ, ১৪০৭ 


মাধ্যমিক বা সমতুল যোগ্যতা নিয়ে Jom Enirance পরীক্ষা 
দিয়ে ভর্তি হতে হয়। বর্তমান পলি 40 চালু হয়েছে গত তিন 
বছর ধরে। প্রথমে ছিল Poly 20 (1997-98), দ্বিতীয়বার ছিল 
Poty 30 (1898-93) এবং বর্তমানে Poly 40 (1899-2000) 
চালু হয়েছে। এখানে Joint Entrance পরীক্ষা দিতে হয় না। 
Madhyamik পরীক্ষার Number08 ভিত্তিতে নেওয়া হয়। 
তবে Science (Math, physical Sc., Life. 5০)- 60% 
মার্ক থাকা আবশাক। মাধামিক পরীক্ষার 89501 ফল প্রকাশের 
পর Form দেওয়া হয়। এবং সব পলিটেকনিক কলেজ থেকে 
Form পাওয়া ঘায়। তাছাড়া কলকাতা এবং কলকাতার 
পাশাপাশি দু একটি কলেন্ত-এর সাস্থ্য কোর্স চালু আছে। এখানে 
যারা কলকারখানায় কার করেন (সরকারি ব৷ বেদরকারি) 
তার ভর্তি হল। এ Course 4 (চার) বছরের। বর্তমান বছর 
থেকে পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি হতে হচ্ছে যেখানে কাজ করছেন 
সেখানকার সার্টিফিকেট অবশ্যই দরকার form fil-up এর 
সময়। Joint এর জন্য November থেকে ফর্ম দেওয়া হয়। 
পলিটেকনিক কলেঞে গ্রসথাঙ্গারের অবস্থা ৪ 

বর্তমান বিশ্বে গ্রন্থাগার হল জবান সঞ্চারের একটি আধার। 
বিশাল এই পৃথিযীতে নিত্য নতুন তথ্য সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিটি মৃহূর্তে। 
(কেউ কেউ এটাকে ‘তথ্যের যুগ' বঙ্গে থাকেন। এগুলি সংগ্রহ 
করা হল গ্রন্থাগারের কাজ | এগুলি ধু সংগ্রহ করলে হবে AT | 
তা সঠিক ভাবে পাঠকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল 
্স্থাগারিকের কাজ। কবি whan ঠাকুর বলেছেন 
“লাইব্রেরির মুখা কর্তব গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকদের সচেষ্ট ভাবে 
পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়া, গ্রন্থ সংগ্রহ ও সরেক্ষা তার গৌণ 
কাজ।” 

বর্তমানে পাঠকদের চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বর্তমান 
বিশ্বে বেমন বিভিন্ন শাখার ক্রুমোত্রতি সাধন হচ্ছে, তেমনি 
প্রযুক্তি ও কারিগরী শাখার ভূমিকা ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্গভাবে 
উন্নতি সাধন করছে। পলিটেকনিক কলেজের গ্রন্থাগার বর্তমানে 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এখানে আনেক নতুন নতুন কোর্স 
চালু হওয়ার জন] ছাত্র শিক্ষক উভয়ের কাছে গ্রন্থাগার খুবই 
শুরুত্বপূর্ণ। বাইরের থেকে কিছু গবেষক তাঁদের গবেষদা 
FGETS তথ্য অনুসন্ধান করতেও আসেন। পলিটেকনিক 
গ্রন্থাগার যেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তেমনি ও এর অনেক 
সমস্যা আছে। সেগুলো সঠিক ভাবে এখন থেকে চিন্তা না 
করলে ভবিষ্যতে পলিটেকনিক গ্রস্থাপারের উন্নতি সাধন অতি 


+ 
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দুরূহ হয়ে উঠবে।বিস্বব্যান্তের সহযোগিতায় গ্রন্থাগারে অনেক 
নতুন বই এসেছে বা আসছে। এগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন] 
চাই উপযুক্ত পরিকাঠামো । কিন্তু সেগুলির বড়ই অভাব: কোন 
কোন গ্রন্থাগারে শুধু গ্রন্থাগারিক এবং একক্ন গ্রুপ-ডি কর্মচারি 
থাকেন। কোথাও Tes নেই শুধু সহযোগী গ্রন্থাগারিককে 
দিয়ে কাজ চালাল হয়। বেশীরভাগ জায়গায় সহযোগী 
্শ্থাপারিকের গ্রন্থাগার কিন্যার কোন ট্রেনিং নেই। এমত অবস্থায় 
পলিটেকনিক শ্রস্থাগার চলছে। আগে যেখানে গড়ে পাচ থেকে 
ছয় হাজার বই গ্রন্থাগারে থাকত এখন সেখালে চৌদ্দ (১৪) 
থেকে কুড়ি (২০) হাজার বই গ্রন্থাগারে আছে। বই বাড়ছে, 
সেই সঙ্গে বাড়ছে ছাত্র-ছাত্রীর সংস্যা। কিন্তু বাড়ছে না কেবল 
গ্রন্থাগার কর্মচারী। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ উদাসীন। সবই হবে 
এমনই ভাব। গ্রন্থাগার নিয়ে ভাববার সময় অনেক শিক্ষক বা 
কর্তৃপক্ষের লেই। তাদের যেটুকু প্রয়োক্ষল সেটুকু মিটলেই 
ACRE | তার বেশী চিন্তা ভাবনার সময় নেই। 

এবার আসা বাক গ্রন্থাগারে বই কেনার পদ্ধতি। এখানে 
বছরে সরকার কর্তৃক কিছু টাকা নেওয়া হয় এককালীন। তার 
মধ্যে বই কিনতে হবে। সেটা মার্চ মাসের মথ্যে। তবে বর্তমান 


+ 'বিশ্বব্যান্ধ'-এর দৌলতে বই কেনার জন্য বছরে কেশ কয়েকটা 


Grant পাওয়া যায়। অনেক সময় বইয়ের লিস্ট করে পাঠাতে 
হয়। সেই লিস্টে টাকার অস্কের উপর Grant পাওয়া যায়। 
WR কোন Govi. FEF Grant আসে তখন বইরের একটা 
লিস্ট তৈরী করতে হয়। এই লিস্ট করার সময় শিক্ষকদের 
জানান হয়। বেশীর ভাগ শিক্ষক এ ব্যাপারটা নিয়ে আদৌ 
মাথা খামান না। বাধ্য হয়ে গ্র্থাগারিককে লিস্ট তৈরী করতে 
হয়। যখন বই গ্রন্থাগারে আসে সে ক্ষেত্রে দেখা যায় - এই 
বইটা আসেনি কেন? এ বইটার আসার দরকার ছিল, ছাত্রদের 
পাড়ানোর মত বই নেই ইত্যাদি কত শ্রশ্ন কিন্তু এখানে একটা 
পরশ ্থাগারিক কি ছাত্রদের ক্লাসে পড়ায়? তাদের কি কি বই 
লাগবে সেটা গ্রন্থাগারিক কতটা জানবে। বড় জোড় মোটামুটি 
চলে বা এমন বই হয়ত সে জানে কিন্তু গভীরে যেতে হলে 
তো শিক্ষকদের সাহাযোর দরকার । আবার আর একটা সমস্যা 
দেখা যায় যেটা শিক্ষক এবং ্রন্থাগারিক উভয়েরই বেশীরভাগ 
Publisher's Catalogue~0 তাহাদের বইয়ের নাম, লেখক. 
মূল্য, এবং সন্কেরণ থাকে কিন্তু বই সম্বন্ধে সূচিপত্র বা সংক্ষিল্ত 
কোন বিবরণ দেওয়া থাকে না। যার জন্য বই সঠিকভাবে 
গ্রন্থাগারে কেনা বায় না। বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের মত যদি 
বই কেনার ব্যবস্থা থাকত তাহলে গ্রন্থাগারে অনেক উপযোগী 
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বই আসত। যদি বছবের প্রথম দিকে সরকার কর্তৃক কোন 
Grant পাওয়া যায় বা সরকার থেকে এমন Grant পাওয়া 
যায় তবে সারা বছর ধরে বই কেনার সহায়ক হবে। এক্ষেত্রে 
তাড়াতাড়ি করে বই কেনার HASTA হয় না। Publisher T 
Book Seller বই নিয়ে শিক্ষকনের কাছে আসতেন, আর 
শিক্ষকরা তা দেখে বইটা ভাল কি মন্দ মেটা ঠিক করতে 
পারতেন। এটা ও ভেবে দেখার দরকার কর্তৃপক্ষকে | 
বর্তমানে পলিটেকনিক গ্রস্থাগারগুলিতে computer 
বসেছে। এখানে computed] মাধানে বই Issue বা Ra- 
turn করা হবে। তাছাড়া গ্রন্থাগারের যাবতীয় কাজ এর মাধ্যনে 
করা ঘাবে। এখন প্রশ্ন হল — পরিটেকনিক TETA com- 
puter ax পক্ষে অনুকূল পরিবেশ আছে কি না? কলেজ 
কর্তৃপক্ষের আগ্রহ, সঠিক জায়গায় compuler স্থাপন করা, 
হাব বিদ্যুৎ বাবস্থা এবং সবশেষে যেটা STATS তা হল 
সুদক্ষ কর্মচারী । এখানে Computer বসান হয়েছে মাত্র 8 (চার) 
থেকে ৭ (সাত) দিনের একটা ট্রেনিং দিয়ে। এখন শ্রশ্ন এই 
ট্রেনিং এ গ্স্থাগারিক বা সহযোগী গ্রস্থাগারিক (যেখানে 
্্থাগারিক নেই) শুতটা শিখতে পারল এত কম সময়ে? এখানে 
গ্রন্থাগারিকদের জন্য বিশেষ কোন ট্রেনিং এর ব্যবস্থা নেই। 
নেই কোন Retresher Course এর বাবস্থা কিন্ত শিক্ষকদের 
জনা এ সব বাবস্থা ঠিকই আছে। তাদের জলা সরকার থেকে 
বিভিন্ন জায়গায় ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছেন বা করছেন। 
পলিটেকনিকের গ্রসথাগারিককে জুতো সেলাই থেকে DENTS 
সব কিছুই করুতে হয়। তার উপর Songs পরিকাঠামো (FM) 
না থাকা সত্বেও computer বসান। অর্থাৎ একক গ্রাস্থাগারিক 
ঝা সহযোগী গ্স্থাগারিক (যেখানে গ্রন্থাগারিক আছে অথচ 
সহযোগী গ্রস্থাগারিক্ নেই আবার যেখানে সহযোগী গ্রন্থাগারিক 
আছে কিন্ত গরস্থাগারিক নেই) computert ঘখন Dala Entry 
করতে হচ্ছে, দেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছাত্র, শিক্ষকদের বিভিন্ন 
সমস্যার (1৪৪৬৩. rolum ete.) সমাধান করতে হচ্ছে। অর্থাৎ 
তাকে একঘন্টা কান্ত করতে হলে কতবার যে উঠতে হয় তা 
বলার অপেক্ষা রাখে না। এ সব নিন্নে কর্তৃপক্ষকে ভাবতে 
হবে। ভবিষ্যতে হয়ত প্রত কাজ হবে এর দ্বারা । কিন্তু আশু 
সমস্যা আগে সমাঘান করা উচিত। যদি সব গ্রন্থাগারে com- 
puter ঠিক মত চালু করা যার তাহলে অদূর ভবিষাতে 
পলিটেকনিক গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের খুব মন্ত তথ্য সরবরাহ 
করতে পারবে। আর ভবিহাতে যদি এটাকে memet- 
ব্যবস্থায় আলা ETB তাহলে আমাদের ছাত্র, শিক্ষক, গাবেঘকরা 


গ্রন্থাগার 


দারুণ উপকৃত হবেন। এ জনা পরীক্ষান্বরূপ কলিকাতা বা 
কলিকাতার পাশাপাশি পলিটেকনিক কলে লোকে ব্যবহার 
করা যেতে পারে। এত সব সন্তুব হবে যদি উপযুক্ত পরিকাঠামো 
এবং সরকার ও কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা থাকে। পলিটেকনিক 
গ্রন্থাগারে বিভিন্ত শুরনের তথ্য পরিষেবার মধ্যে আছে ৯__ 

1. পাঠা পুস্তক $ — বিভিন্ন শাখার ছাড্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন 
ধরনের বইয়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেখ যায় তাহাদের চাহিদা 
অনুযায়ী বই ্স্থাগারিক দিতে পারে না তার প্রধান কারণ E 

॥) প্রয়োক্তল অনুযায়ী বইয়ের সংখ্যা কম। 

8) অধিকাংশ বই English version এ লেখা। বাংলায় 
লেখা খুবই কম। ফলে প্রাথমিক ভাবে ছাত্ররা 
অসুবিধার সম্মুখীন হুয়। 

i) বর্তমানে বইয়ের দাম ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ায় ছাত্রদের 
বই কেনা খুবই কষ্টকর। 

iv) একই বইয়ে সবকিছু পাওয়া যায় না, ফলে ছাত্র. 
ছাত্রীদের খুবই অসুবিধা হয়। 

৮) বই ছিড়ে গেলে তা বাধান সময় সাপেক্ষ। ফলে 
গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা JA পেতে থাকে। 

vi) ছাত্র-শিক্ষক উতয়েই ঠিক সময়ে হট গ্রন্থাগারে ফেরৎ 
দেয় না। ফলে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। 

এই সকল কারণে গ্রস্থাগারিকদের বিভিন্র সমস্যার মুষে 
দাঁড়াতে হয়৷। এই সমস্যা দূর করার জন্য গরন্থাগারিকদের উচিৎ 
ঘে সব ধই আছে তার মধ্যে থেকে সাহায্য করা গ্র্থাগারিকদের 
বই সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা থাক দরকার, যাতে ছাত্রদের 
চাহিদা মেটানো যায়। সেই জনা গরস্থাগারিকদের বিভিন্ন বইয়ের 
সুচিপত্র (contents) সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হয়। 

2. সাহাব্যকারি পুস্তক $ — গ্রস্থাগারে Reference 
Books বা সাহায্যকারী পুস্তক বিশেষ প্রয়োজন। বর্তমান কালে 
অনেক নতুন নতুন বিষয় সৃষ্টি হচ্ছে। প্রযুক্তিবিজ্ঞানের শাখা 
FIINA | এই নকল শাখা যেমন বেড়ে চলেছে তেমনি 
বইয়ের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে 
দেখা৷ যাচ্ছে দুটো বিবয় যুক্ত হয়ে একটা নতুন বিষয় সৃষ্টি 
হচ্ছে। এই সব কারণে গ্রন্থাগারে সাহায্যকারী পুস্তক খুবই 
শুগোজন। সেই জন্য গ্রন্থাগারে যে সমস্ত সাহাব্যকারী পুস্তক 
আছে সেগুলি হল :__ 

i) Hand Book সোর প্র) 3 শুত্যেকটা বিষয়ের উপর 
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Hand book আছে। এগুলি খুবই কম থাকে। কারণ 
পুস্তকণডলি অধিক মূলাবান। এগুলি wa এবং শিক্ষক 
উভয়ের ক্ষেত্রে বিশেব দরকারি। 

1) Subject Encyclopedia (বিষয় কোঘ)$ এগুলি 
বেশিরভাগই হয় বিদেশী সংস্করণ সেই জন্য এগুলির 
দাম বেশী। সাধারণতঃ পলিটেকনিক গ্রন্থাগারে একটি 
বা দুটি set থাকে। 

৪) বিভিন্ত বিষয়ের উপর চার্টস (charts), পুস্তিকা (pam- 
phiel), 772% (lables) এগুলি পলিটেকনিক 
কলেন্রগুলোতে বিদামান। এগুলি ছাত্র, শিক্ষক 
উভয়ের প্রয়োজ্রন। 

iv) IS Code t Bureau of Indian Standards থেকে 
এই সমস্ত code প্রকাশিত হয়। এগুলি প্রযুক্তি বিভাগে 
বিশেষ উপযোগী। 

৮) সাময়িকী পত্র পত্রিকা (Periodicala/Journals) 
2 এগুলি প্রধুর্তি বিভাগে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 
বহন করে। এগুলির মাধ্যমে নিত) নতুন প্রযুক্তিগত 
তথ্য খুব কম সময়ের মধ্যে পাওয়া যায়। সেই জন্য . 
এগুলিরও বিশেষ প্রয়োজন। বিভিন্ন বৃত্তিমূলক 
প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এলি প্রকাশিত হচ্ছে। ঘেমল $ 
রামকৃষ্ণ মিশন শিল্প মন্দির থেকে বালোয় প্রকাশিত 
হচ্ছে 'প্যুক্তি' নামে পত্রিকা ইহা ছাড়াও প্রকাশিত 
হচ্ছে — Siemens review pawar, electronics 
ইত্যাদি। কিন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এগুলি খুবই কম আসে 
পলিটেকনিক কলেজগুলিতে বা একেবারে আসেই না 
বললেও চলে। ফলে ছাত্র, শিক্ষক উভয়ই নতুন নতুন 
তথ্য সংগ্রহ থেকে বন্চিত হচ্ছেল। এছাড়াও দৈনিক 
পত্রিকা এবং employment news অনেক 
পলিটেকনিক কলেজে নেওয়া হয় না। 

vi) আলোচনাচক্র (Seminar) t দেশ, বিদেশে যে সকল 
আর্তজ্জাতিক মানের আলোচনাচক্র প্রযুক্তি বিজ্ঞানের 
উপর চলছে সেগুলি বিডিন্ প্রবন্ধাদির মাধ্যমে 
প্রকাশিত হচ্ছে। এগুলি গ্রন্থাগারের পক্ষে এবং 
পাঠকের জন্য অতান্ত মূল্যবান বস্তু। এগুলি যদি 
পলিটেকনিক কলেজগুলোতে ঠিক মত চালু করা যায় 
তাহলে ছাত্র শিক্ষক এবং গবেষকেরা বিশেষ উপকৃত 
হবেন। 


r 


ma ১১ 


এ) কর্মনির্দেশিকা (Manual) t এগুলি বিশেষত: 
শিক্ষকদের খুবই প্রয়োজন । এগুলি Hand book বা 
Subject Encyclopecia-2 মতই মৃল্যবান। 

এ কথা সত্য যে শ্স্থাগার বিভাগটি আজও অবহেলিত 
TUMA বা তথ্যকেস্্রকে উপযুক্ত গুরুর আনেক শিক্ষিত 
ব্যক্তিরাই দেন না। স্রাতকোত্তর যে কোর্স আছে সেটা অনেকে 
জানেন না। তারা তাদের যেটুকু প্রয়োজন CREA জনা 
গ্রন্থাগারে আসেন। তার বেশী তারা cle করে রাখেন ল। 


পৌষ, ১৪০৭ 


সেই জন্য গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্তরকে উপযুক্ত মর্ধ্যাদ দিয়ে গুরুত্ব 
দিতে হবে। প্রযুক্তি বিদ্ঞান গ্রন্থাগারের সংখ্যা বাড়াতে হবে। 
এছাড়া পাঠকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। গ্রন্থাগার কর্মী, 
পাঠক এবং গ্রস্থাগার পরিচালক এই তিনের সমন্বয় না ঘটলে 
উপযুক্ত গ্রন্থাগার তৈরী হবে না। 

Ret: 

1) The progress of lechnical education in India - 

1963 


॥) গ্রন্থাগার - বর্ষ ৪৫, সংখ্যা ৯ 


প: বঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি £ বর্ধমান জেলা সম্মেলন 
গ্রন্থাগার কর্মীদের জেলা সম্মেলন 


আসালমোল ॥ পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রশ্থাগার কর্মী সমিতি 
বর্ধমান জেলা শাখার ২২তম সম্মেলন ২৫ নভেম্বর 
আসানসোল জেলা গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের জেলা 
সভাপতি সুনীল মণ্ডল পতাকা উল্েলন করে সম্মেলনের 
আনুষ্ঠানিক সূচনা করেল এরপর শহীদ বেদীতে মালাদান করা 
হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তরুণ রায় উদ্বোধনী ভাষণে 
শিক্ষা ক্ষেত্রে কেন্ত্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভস্গীর তীর 
সমালোচনা করে বৃহত্তর গণ-আন্দোলনে গ্রন্থাগার কর্মীদের 
সামিল হবার আহ্বান জ্ঞানান। সংগঠনের বিদায়ী সম্পাদক 
শিবানন্দ পালের সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর ১১ জন 
প্রতিনিধি আলোচলা৷ করেন) 

সম্মেলনেকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশেষ 
অতিথি আসানসোল পৌর করপোরেশনের COTA শ্যামল 
মুখাল্তী। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সম্পাদক হরনাথ 
ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের GER সম্পাদক প্রদীপ 


মণ্ডল. দি আই টি ইউ-র পক্ষে সুশীল গে, গণতান্ত্রিক লেখক 
ও কলা কুশলী সমিতির জেলা সম্পাদক সুবীর রায় প্রমুখ 

প্রতিনিধি সম্মেলনে THT রাখেন রাজ। কমিটির অনাতম 
নেতা অশোক TA সম্মেলন থেকে শিবানন্দ পালকে লভাপতি, 
অমিতাভ চক্রবর্তীকে সম্পাদক ও সত্যঞ্জিৎ TENO 
কোষাধ্যক্ষ করে ১৭ জনের নতুন জেলা কমিটি সরবসশ্রতিক্রাে 
নির্বাচিত হয়। এছাড়া ACHR থেকে আগামী রাজ্ঞা কমিটিতে 
শিবানন্দ্ পালকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয় । সম্মেলনে ২৬১ 
জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষে স্বাগত 
ভাষণ দেন ধনঞ্জয় বন্দোপাত্যায়। উপস্থিত ছিলেন অভ্যর্থন 
কমিটির সভাপতি গপ-আন্দোলনের নেত গৌতম রার চৌধুরী 
TUTA কর্মী স্বপন FO সম্মেলনে স্ব-রচিত কবিতা পাঠ কচ 
শোনান। সংগীত পরিবেশন করেন জনবাদী লেখক সাঘে। 
শিল্পীরা। 


শ্রীধরপুর ডা: ক্ষুদিরাম স্মৃতি পাঠমন্দির 


এই লাইব্রেরী এবছর রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন থেকে ইংরাজী 
১২৫ এবং হিন্দী ১২৫ খানি করে বই সাহায্য হিসাবে পেয়েছে। 


৯২ লৌঘ, ১৪০৭ 


রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে “বাংলা গ্রন্থ সুটীকরণ 
সমস্যা ও সমাধান” বিষয়ে কর্মশালা! প্রশিক্ষণ 
প্রতিবেদক হ প্রফুল্ল কুমার পাল 


রবীন্্রভারতী বিশ্ববিদ্যালর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বাংলা গ্রন্থের 
সৃচীকরণ, বরীকরণ, fren শিরোনাম তালিকা. মুসলীম নাম 
ও অন্যান] বিষয়ের উপর নানা রকম সমস্যার TA হয়েছে। 
এই সমস্যা সমাধানের জল) গরচ্থাগারিক শ্রী বিনোদ বিহারী 
দাস ধারাবাহিকভাবে একটি কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন 
করেন, যাতে উক্ত বিষয়ের উপর সবিস্তার আলোচলা হয় এবং 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের 
শ্ান্তরিক সহযোগিতায় ঘাপে বাপে কয়েকদিন ধরে কর্মশালার 
আয়োজন ঝরা হয়। AACR? কে সুচীকরণের যান (61870- 
ard) হিসাবে ধরে নিয়ে কি ভাবে বালো গ্রন্থাদির সুষু সূচীকরণ 
করা যায় এবং আঞ্চলিক ভাষার ক্ষেত্রে কি করে একটি ভাবা 
ভিত্তিক বালো সূচীকরণ সংহিতা'র (catalogue code) রূপ 
দেওয়া বায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা Fa) 

শত ২৩/৩/২০০০ তারিখে কলা অনুবদের অধ্যক্ষ দিকীপ 
কুমার চাটাজছী ও কর্মসচিব ড: সস্তোঘ কুমার ঘোড়ই মহাশয় 
কর্মশালার উদ্বোধন করেন। বিবয় "বাংলা গ্রন্থের সুচীকরদ 
সমস্যা ও সমাধান সুত্র” । অধ্যাপক বিজয়পদ সুখোপাধ্যার 
(যাদবপুর বিশ্বকিনালয়) এই কর্মশালায় বিশেষজ্ঞ (Resource 
Person) হিসাবে আমন্ত্রিত হল। অভিয্ঞতাভিত্তিক ও সমস্যা 
ভিভিক সূচীকরণের খুটিনাটি দিক নিয়ে পাঁচ দিন আলোচনা 
এবং আলোচনাস্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পাঁচ দিন বেলা 
১টা থেকে ৫টা পর্যন্ত কর্মশালা চলেছিল। 
কর্মশালার প্রথমদিন (20/0/2000) বিষয় ? AACR2 এবং 
বালা গ্রন্থ সুচীকরণ সমস্যা 

বাংলা KAE সৃচীকরণ সমস্যা নিয়ে আলোচনার পূর্বে কেন 
সুচীকরণের প্রয়োজনীয়তা তা নিয়ে আলোচনা হয়। সেই সঙ্গে 
সৃচীকরলের মান হিসাবে AACR? কে ধরে নিয়ে সৃচীকরণের 
সাধারণ নিয়মনীতি/নিয়মাবলী (General framework of 
the rules of AACR2 / Description based on ISBD) 
বিস্তারিত আলোচলা হয়। সাহিতা (code) কি? এবং সাহিতার 
প্রয়োজলীরতা কতঙ্গানি, কি করে সহিতা সফলন করা বায় 
(coda design methodology), Tarra সংহিতা 


(local level code) কতখানি প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে একটি 
আঞ্চলিক ভাহায় প্রকাশিত গ্রস্থাদির কি করে সূচীকরণ করা 
বায় তা নিয়ে গভীর ভাবে আলোচনা করা হয়। ৪৪০৪2 তে 
যে সকল ক্ষেত্র এবং নিয়মনীতির কথা বলা হয়েছে বালো 
TE সৃচীকরণের ক্ষেত্রে কি ভাবে আমরা অনুসরণ করব 
এবং ইংরেজী Terminology বাংলায় অনুবাদ কতটা 
গ্রহণ/বঙ্জনি করব তা নিয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
হয়। এই কর্মশালায় যারা অশেগ্রহণ করে সমৃদ্ধ করেছেন তারা 
হলেন, অধ্যক্ষ দিলীপ কুমার চ্যাটার্জী. অধ্যক্ষ কলা অনুষদ 
রে. ভা. বি.), ড:সন্তোয কৃঘার ঘোড়ই, নিবস্ধক (র. ভা. বি.) 
জী সুনীল কুমার সরকার, বিত্ত আধিকারিক (a. ভা. বি.), জী 
সলিল OS খান, প্রভাবক, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ 
রে. ভা. বি.) শ্রী শ্রবপা ঘোষ, সহকারী গ্রন্থাগারিক (র. ভা. 
fa), ঞ সন্তোষ কুমার বসাক. সহকারী গ্রন্থাগারিক (র, ভা. 
fa), শ্রী পবন দত্ত (গ্ৰস্থাগারকর্মী), শ্রী বিশ্বনাথ দাস 
গ্ৰস্থাগারকর্মী), শ্রী তারকনাথ Short গ্রস্থাগারকরমী), 
আফসার উদ্দিন আহমেদ সরকার (গ্রস্থাগারকর্মী), D প্রফুল্ল 
কুমার পাল (গরস্থাগারকর্মী) এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রশিক্ষারী 
ও গ্রস্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র/ছাত্রীগণ যথা সর্বত্র গঙ্গাধর মণ্ডল, 
প্রতাপ Bea রায়, উজ্জ্বল piora, লীনা দত্ত, ঝুম! রায়, সহেলী 
রায় চৌধুরী, শমিষ্ঠা কর্মকার, সুবীর শাণ্ডিল, বৈকুণ্ঠ বিহারী 
দান, সুনিৰ্মল bee হালদার, সমীর নন্কর, সফিক আহমেদ, প্রদীপ 
কুমার ভট্টাচার্য, সোমনাথ saree, Ras সাহা, জয়া মোদক, 
A বিশ্বাস, সুকমল বিশ্বাস, শ্যামাপদ রায়, সর্বোপরি 
গ্রস্থাগারিক A বিনোদ বিহারী দাস। 
কর্মশালার দ্বিতীয় দিন (১৯/০৪/২০০০) fara $ বিষয় 
শিরোনাম এবং বুক নাম্বার (Book Number) 

প্রথম কর্মশালা গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ 
বাড়িরেছে। দ্বিতীয় দিনে এই কর্মশালার প্রধান বিষয় ছিল 
বাংলায় বিষয় শিরোনাম (Subject Heading) এবং বুক 
নাস্বার (Book Number) 1 অধ্যাপক কিজয় পন মুখোপাধ্যায় 
এবং অধ্যাপক সুনীল বিহারী ঘোষ এই কর্মশালার বিলেযল্প 


গ্রন্থাগার 


৮ (Resource Parson) হিসাবে আমন্তিত ছিলেন। বালোর 
বিষয় শিরোনাম নিয়ে একটি গবেবলানূলক আলোচনা হয় এবং 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত্র। বাংলা একাদেরী বিষয় শিরোনান, 
পরিভাষা কোব, বালা জাতীয় et এগুলির সাহাহা নিয়ে, 
ইংরেজী বিষয় শিরোনাম (Sears List of Subject Head- 
ings) তালিকার পাশাপশি একটি বালো বিতয় শিরোনাম তৈরী 
করা যাবিশ্ববিদালয় গ্রন্থাগার ইতিমধ্যে কার্ড আকারে “fren 
শিরোনাম" তৈরী করে চলেছে। বিস্তারিত আলোচনার পর 
বুক নাম্বার-এর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হক? 
কর্মশালার তৃতীয় দিন (২৭/০৬/২০০০) বিষয় ৪ মুসলিম 
নাম 

বালো গ্রন্থের আরো একটি জটিল বিষয় হলো মুসলিম 
নামের Rendering সমস্যা । মুসলিম নামের Potency নিয়ে 
ব্যাপক জটিলতা আছে। দুই শব্দের মুসলীম নামের তেমন 
জটিলতা না থাকলেও তিল বা ততোধিক লব্দের মুসলিম নাম 
নিয়ে সমস্যার পড়তে হত্ত। fire অধ্যাপক মুখোপাধ্যান্ এবং 
গবেষক এবং বিশ্ববিদ্যালয় কমী Gs আনসার আলী শেখ তাদের 
মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেছেন। আশা করা যাচ্ছে, তাদের 

- গবেধপালন্ধ মতামত শীঘ্রেই মুসলীম নামের সমস্যা সমাধান 
করবে! এ ব্যাপারে গ্রন্থাগারে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। 

কর্মশালায় চতুর্থ দিন (২১/৭/২০০০) বিষয় ৪ বাংলা 
পত্রিকা 

বালো পত্রিকা সূচীকরণ করার সমস্যা নিয়ে. এই কর্মশালায় 
AACR2কে অনুলয়ণ করে বাংলা পত্রিকার বিভিন্ন দিক নিয়ে 


৬৩ 
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আলোচনা করা হয়। সেই সঙ্গে পত্তিকার বিভিত Terminol- 
ogy (Bibliographical data) কিভাবে বাংলার গ্রহনযোগ্য 
করা ঘায় এবং প্রতিটি aroa ধরে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের 
মতামত দেওয়া হয়। বাংলা প্রিকার বৈচিত্র্য আলোচনাস্তে 
হতগুলি সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় 


কর্মশালার পক্চমদিন (৩০/৮/২০০৩) fount পুথি, 
ছিসিস সূচীকরণ। 
রহীন্রভারত্ী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ও নিউজিয়ামে বেল 


কিছু পুথি ররেছে। বর্তমানে এর সৃচীকরণ করার প্রয়োজনীয়তা 
দেখা দিয়েছে। অধ্যাপক নুখোপান্যায়াকে পুঁথির সৃটীকরণ করার 
বিধয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তা তুলে ধরা হয়। তিনি 
সৃচীকরপ করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত দিয়েছেন 
ঘা গ্রস্থাগার কর্মীদের বিশেবভাবে ATT করবে। 

পরিশেষে বলা যায় বহীন্্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে 
যে ধারাবাহিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল তা বালো 
গ্রন্থ সৃচীকরপ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ভীবগভাবে ATT করছে। 
বালো গ্ৰন্থাদির সৃচীকরণ ব্যাপারে Decision Table এবং বালো 
“বিষয় শিরোনাম” গড়ে তোলা হচ্গে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় 
DMNA ও অন্যান্য বড় গ্রন্থাগার যেখানে বালো গ্রন্থাদির সন্তার 
আছে — সকলের পারস্পরিক সহবোগিতা. সুবিধা-অসুবিযা 
এবং মতামত আদান-প্রদান করে বাংলা গরাস্থাদির ক্ষেত্রে একটি 
Standard Code তৈরী করার প্রায়াসী হওয়া যার — ধার 
স্বারা বালো গ্রন্থাদির সূচীকরপের কাজে সমতা (uniformity) 
এবং AAT (consistency) আনা যেতে পারে। 


ময়নাপুর বিবেকানন্দ স্মৃতি পাঠাগার (বাঁকুড়া) 
aes 


অয়নাপুর বিবেকানন্দ স্মৃতি পাঠাগারের নৃতন ভবন 
উদ্ধোধন করলেন গ্রন্থাগার পরিধেবা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মটর 
মাননীয় নিমাই মাল মহাশয়। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 
সভাপতিত্ব করেন বাকুড়া জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক জী 


অরুণ শীলশর্মা মহাশয় । জয়পুর পঞ্চায়েত সমিতির 
সভাপতি শ্রীমতী কল্পনা কোলে বক্তব্য রাখেন। 


অনুষ্ঠানের শেষে গ্রন্থাগারের সম্পাদক রনজিত কোলে 
গ্রন্থাগারের ভূমিক! এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। 
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ENGLISH ABSTRACTS 
Prof. : T. K. Senyal 


Vol. 50. No. 7 


Editorial : Crisis of 'Granthagar’ 


Discussing the different crises thal confront 
the monthly organ of the Associalion gives a 
clarion - call to the members of the profession 
to come forward to help in all possible was 
including that of jinancia! help. so that the 
organ could be saved from virtual extinction 
and restored back to its golden days. Among 
the different problems thal Ihe organ laces, 
the important ones are said to be incidence of 
increasing printing mistakes. financial 
constraints have forced it 10 be of thinner size. 
delayed and irregular publication, dearth of 
quality contributions/articles by professional 
colleagues. 

Das, Asim Kumar : Salt financial schemes 
for unemployed and role of library and 
Information services. 

Discusses as to how sell employment 
programs in respect of agricullure and Small- 
scale Industries, are able to remove the 
unemployment problem of our country. 
Emphasis on the point that factual information 
from libraries in Ihe uriban and special in the 
rural areas 10 Sell-employed entrepreneurs 
would go a tong way lo their improvement. 
Informalion hunger of the handloom 
entrepreneur of Midnapore. is cited as case 
for improvement 01 such service in this area. 
Sengupta, Banani : Library use behaviour 
of the students of Jadavpur university. 

Discusses in detail the behaviour pattern 
of the sludents of Jadavpur University in 
respect of the resources of the Library, gives 
a historical account of the University Library. 
Discusses such lacets ol use-behavioural 
pattern as the reasons lor going lo the library, 
advantages that are available in the library, 


October - November, 2000 


types of information sources used. reading 
room facility etc. 
Book Review by Nirmalendu Mukherjee 

Little magazine Bhabana by Sandip Datla. 
Calcutta, little magazine library and Research 
Centra. 18 Tamer Lane, Calcutta 9, 2000. 103 
P. Price Rs. 30.00 
LIBRARY NEWS 
1. Golden Jubilee of Dhruba Samhatl 

It was observed on 12-13 February. 2000 
in the presence 01 distinguished persons 
ineluding Sri Nemai Mal, Minister of Libraries, 
Govt. of WB, Sri Prabir Roychoudhury, Sri Arun 
Ghosh, Sri K. P. Mazumdar & others. 

2. Paliisree Library : Hirapur, Howrah 

Career Guidance Centre was inaugurated 
in the Library. Among those present were Sri 
K.P. Mazumdar (JU), Tushar Kanli Chatterjee, 
Subarna Das (JU). 

Bengal Library Association News : 

“Ranganathan Kaula Award - 1996 * for 
Prof. Prabir Roychoudhury. 

On 22nd September, 2000 Prot. 
Roychoudhury was given the award in a 
glittering function. 

On the same occasion certificates were 
awarded lo hose who successfully compleled 
the course on ‘computerisation of library 
services’ conducted by the Associalion. After 
thal certificates were awarded lo those who 
successlully completed the course on WINISIS 
conducted by IASLIC. 

‘Vol. 50, No. 8 October - November, 2000 
Direct to Home (Editorial) 


Expresses concern over Union Govt.'s 
decision to allow lelecasting of Direct to Home 


sga 


Television Service withdrawing previous 
restrictions. 11 criticises Govt's hasty decision 
without concurrence ol the Union Parliament, 
nol making adequale safeguards tor national 
Security in respect of radio and television 
policies, no control over Ihe telecasling of 
violence, vulgarity, perverse Culture elc. I 
apprehends that Union Govt's above approval 
is part of the BJP Govt's general policy ol 
allowing foreign investment even at the lost of 
domeslic large and smali industries. 
unrestricted Import Policy and spread and 
promote religions and superstilians 
programmes through the electronic media. 
Privatisation elc. 

NOTICE 
1. 45th Bengal Library Conference 

On the Platinum Jubilee Year. i is to be held 
from 18-20 December, 2000 al Sarat Sadan, 
Howrah town (Howrah Maidan). inauguration 
(0 be held at 4 pm. Topic of the conlerence is 
" Local History Collection and Local 

* Information Sources collection in Libraries.” 
2. Library Day - 20 December 

The Central meeting on this occasion 
would be held at Calcutta Maidan (opposite to 
Rabindra Sadan) al 3 pm al the auditorium of 
the Vidyasagar Mela, being held there. 

3. Students, Re-Union 2000 (Platinum 
১১৪৩ Year) 

It would be held on 9 December 2000 at 3 
pm al Academi Hall of the N A Sarkar Medical 
Hospital (Seakdah). Chief Guest of the function 
would be Sri R K Saha, Ex-Chiet Librarian of 
Jadavpur University and presided over by Sir 
Shyamal Roychowdhury. 

Sarkar, Kankan : India’s Information 
Technologies Policy and legislation. 

Gives a background of the adoption of the 
said policy in accordance with the 
tecommendalions of the Task Force on 
(ntormation Technology which was formed 
May, 1998. h is held that the sald policy was 





পৌষ, ১৪৩৭ 


adopted in haste by he Union Govt. at the 
dictate of the World Trade Organisation lo 
subserve among others E-Commerce. The 
Policy is said to have been adopted to enact 
Cyber laws to promote E-Commerce on the 
one hand and contro! unrestricted transactions 
of Computer (including hardware and 
software), Il also gives highlights ol the IT 
Action Plan, IT Bill, 1999 etc. 

From a retired Librarian By the By 


Gives an account of a few salaried 
employees (including part-time one) of the 
Bengal Library Association. Contribution of Sri 
Arunaday Banerjee, Galeswar, Mathura, Ratan 
Kumar Das, Dharm Sahoo, Baidyanath 
Bannerjee, Srikumar Choudhury, Nani Gopal 
Basak eic are gralelully remembered, 

Book Review : by Gita Chatterjee 

Tagore Music practices - a Computation by 
Mausumi Pal. Introduction by Arun Kumar 
Basu. Calcutta. Little Magazine Library and 
Research Centre. 18 Tamer Lane, Calcutta 9. 
95p. As. 30.00 
Library News 

Birnagar Udayan Club and Library 
(Maidah) : Inauguration ol the new building. 

Sri Nemai Mal, Minister of State, Library 
Services, Govi. of West Bengal. inaugurated 
the same on 6.9.2000 the funclion was 
presided over by Sri Sushil Sinha, Edu. in 
Charge, Zilia Parishad, Maldah. The Hon'ble 
Minister presented awards to those who 
succeeded with eminence in Ihe Secondary 
and Higher Secondary Examinations. Songs 
and plays presented by Akashvani artists 
entertained thousands present. 

English Abstracts : Benay Bhuban Roy 
wine Narasimhadas award. 

Sri Roy won the award on his book- 
Nineteenth Century Bengali Medical System 
with reference to indigenous medical bolany. 
He was librarian. Anthropology Dept., Calcutta 
University and Documentation Officer of the 
Dept. of South and South Asian History. 


বিমল কুমার Ta 

atts সাহিত্যে গ্রস্থাগ্যর: ১৯৮৯। 
Fs ১৫.০০ টাকা 
রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত 
রবীন্দরনাঘ ও গ্রন্থাগার । ১৯৮৮। 
মূলা £ ২০.০০ টাকা 

ড: আদিত্য ওছনেদার 

any বর্গীকরণ; ২য় সং. । ১৯৯৭। 
বলা £ ৬৫.০০ টাকা 

বিমল কান্তি সেন, সত্যরত রায় ও অশোক পোদ্দার 
গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাবা কোব : 
ইংরেজী-বাংলা। ১৯৮৮। 

PT: ২৫.০০ টাকা 

গীত৷ sionem সন্ভলিত 
বাংলা সাময়িক পত্রিকাপন্তী : 
১৯০০ - 39361 ১৯৯০ 

মূল্য £ ৩৫.০০ টাকা 

গীতা চট্টোপান্যায় wafers 
বাংলা সাময়িক oferta 

মৃলা £ ২০০.০০ টাকা 

১৯১৫ -১৯৩০। ১৯৯৪। 


@ The Marquis Curzon of Kedleston, 
K.G. 
The Victoria Memorial, Ist Indian 
reprint 1991. Rs. 10.00/- 


Ohdedar, A.K. 
Rescarch methodology. 1993. 
Rs. 125.00/- 


Ohdedai 
Book classification. 1994, 
Rs. 200.00/- 


Bengal Library Association 
Phanibhusan Roy Commemorative 
volume: 

1998, Rs. 200.00 


Saha, R.K. ed. 
Library movement in India. 1989. 
Rs. 125.00/- 


Bengal Library Association. 
Revision of pay and allowances rules, 
1998 relating 10 the employees of the 
libraries sponsored by Mass Education 
Extention Dept. 1998. Rs. 12.00/- 


প্রাপ্তিস্থান : 
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গ্রন্থাগারে বাংলা বই নির্বাচনের সমস্যা 


প্রতিটি গ্রন্থাগারে বই নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সঠিক 
বই সঠিক পাঠকের হাতে যথাসময়ে তুলে দেওয়াই গ্রন্থাগার 
পরিষেবার মূল লক্ষ্য । কাজটি কঠিন, এই A যে নালা ধরপের 
বই বা প্রলেখ বা ডকুমেন্টের জগত বিশাল, ও আমবর্ধমান 
পাঠকদের চাহিদাও বাপক ও TGR, অথচ কেনার আর্থিক 
সম্পদ সীমিত । এর জন্য অত্স্ত সুচিন্তিত ভাবে, দক্ষতার সঙ্গে 
গ্রাস্থাগারেই নির্বাচন করতে হয়। 

আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালগন গ্রন্থাগার ও বিশেষজ্ঞদের 
গ্রন্থাগারে বই নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ । এসব গ্রস্থাগারে 
প্রধানত ইংরেজী বই কেনা হয়ে থাকে। LA নির্বাচনে 
নানা ধরনের সহায়ক তালিকা আছে। তাছাড়া শিক্ষকমন্ডলী 
ও বিশেষজ্ঞ ধারা এই বই নির্বাচন করেন তারা নিজ্ঞ বিষয়ের 
বই সম্পর্কে খৌক্ত-খবর রাখেন। কিন্তু এইসব গ্রস্থাগারেও 
বছরের পর বছর ধরে কেনা বিরাট সংখ্যক বই অব্যবহৃত 
থেকে যাচ্ছে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে এর কারণ কি বই নির্বাচন 
শ্রীতির wf বা বইগুলি সন্তাব্য পাঠকদের সামনে তুলে ধরা 
হয়নি বা উভয় কারণই এর জন] দায়ী। কলেজ ও বিদ্যালর 
গ্রন্থাগারের আর্থিক ক্ষমতা সীমিত। শিক্ষকমন্ডলী ও 
গ্রন্থাগারিকরা বই-এর দোকানে দোকানে গিয়ে, বা ক্যাটালগের 
সাহাবে) বই কিনে থাকেন। অনেক সময় বই কেনার অনুদান 
বছরের শেষে আসে, তাই তাড়াহুড়ো করে হাতের কাছে যা 
পাওয়া যায় তা কেনা হয়। এর কলে কোন সুষ্ঠু নীতি নিয়ে 
এসব গ্রন্থাগারে বই নির্বাচন করা হয় না। অনেক বই বছরের 
গর TEN অব্যবহৃত অবস্থায় থাকো 

আমাদের দেশে সাধারণ গ্রন্থাগারে সঠিক বই নির্বাচলের 


ফু সমস্যা খুব প্রকট । পাঠকদের বড় অংশ গল -উপন্যা্ের মহোই 


নিবন্ধ থাকতে চান। Ae] সরকার ও গ্স্থাগারিকরা চান যে 
পাঠকরা চিত্ত বিনোদনমূলক বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাচর্চা ও 
জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জানুক, পড়ুক। এটা ছল 
শ্রীতির কথা। কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা বই-এর হদিস 
কিভাবে পাওয়া ঘাবে? ছোট ছোট গর্থাগারের পরিচালকমন্ডলী, 
গ্রন্থাগারিক ও পাঠকরা অনেক সময় ভালো বই-এর, বিশেব 
করে সাম্প্রতিক প্রকাশিত বই-এর খবর পাননা। তাই জেলার 
বইমেলা থেকে, যেখানে সম্প্রতি শুকাশিত বই-এর অতি অল্প 
সংখ্যকই যায়, বা হাতের কাছে কোন বই-এর দোকান থেকে 
যা পাওয়া যায় তা কেনেন। সাধারণ গ্রন্থাগারে একাধারে 
পাঠকদের চাহিদা. অপরদিকে গ্রন্থাগারের সামাজিক দায়বন্ধতা 
শ্যরপে রেখে ভালো ভালো বই নির্বাচনের কাজের মধ্যে 
সামঞ্জস্যতা আনা একটি কঠিন কাজ। কিন্তু গ্রন্থাগারকে এই 
কাজ করতে হয়! 

বাংল। বই নির্বাচলকালে নানা ধরনের নির্বাচন সহায়ক 
ব্যবহার করা হয়। এগুলি হল £ (ক) বিভিন্ন সংবোদপত্র ও 
পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বই-এর সমালোচনা ইত্যাদি। যদিও 
অনেক ক্ষেত্রে সমালোচনা নির্ভরযোগ্য ও যুক্তিনিষ্ঠ নর, তবুও 
বই-এর সমালোচনা বই নির্বাচনের প্রধান সহায়ক। (খ) 
প্রকাশকদের বই তালিকা - বই নির্বাচনের প্রাথমিক তথ্য - 
লেখক, আখ্যা, প্রকাশক, মূল] - পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক। (গ) 
নির্বাচিত পুস্তক তালিক৷ - রাজ্য কেন্তরীয় গ্রন্থাগার থেকে 
শ্রকাশিত বাল বই নির্বাচনের একটি নির্ভরযোগ্য সহায়ক 
তালিকা। প্রনথাগারিক ও শিক্ষাবিদরা যৌথভাবে এই তালিকা 
তৈরী করেন। (খ) RATE) বই-এর তালিকা। রাজ্য সরকার 


TAA 


দুটি বালা ক্রয়লভ্য বই-এর তালিকা প্রকাশ করেছেল। কেশ 
কয়েক বছর বাদে প্রকাশিত হওয়ার ফলে তালিকাটির 
সাম্প্রতিকতা কমে গেছে) ্রয়লভ্য বই-এর তালিকা প্রতি বর 
প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে পাবলিশার্স ape বুক 
সেলার্স গিল্ড কর্তৃক প্রতি বছর প্রকাশিত বই-এয় তালিকা থেকে 
সাম্প্রতিক প্রকাশিত বাংলা বই-এর খবর পাওয়া যায়। এই 
তালিকাটির সম্পাদনায় কিছু SE ঘাকলেও বাংলা বই-এর 
খবর পাওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি নির্ভরযোগ্য ভালিকা। 

বিগত দুবছর ধরে বালো বই নিয়ে এফাত্তভাবে একটি 
মাসিক পত্রিকা ধরকাশ করে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা 
আকাদেমি। “বাংলো বই”- এই নামে এই মাসিক আলোচনা 
পত্রটির ইতিমধ্ ডিসেম্বর ২০০০ তারিখ পর্যন্ত নিয়মিত ২৪টি 
সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। দেবেশ রায় ও পবিড সরকার 
সম্পাদিত এই মামিকপঞ্ছে বাংলা বই সমপের্কে উচ্চমানের 
প্রবন্ধ ও সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রতিক প্রকাশিত বই- 
এর তালিকা, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত SRNR তালিকাও থাকে। 
এই মাসিক আলোচনাপত্রের মুল্যও কম, মাত্র ৫ টাকা। 
নিঃসন্দেহে এই মাসিকপত্রটি বর্তমানে বালো বই নির্বাচনের 
সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উচ্চমানের সহায়কপত্র। প্রতিটি সাহারণ 
গ্রন্থাগারে এই মাসিকপত্রটি যাওয়া উচিত। 

. 


মাঘ. ১৪০৭ 


পরিশেবে যে কথাটি বলতে চাই তা হলো সাধারণ 
গ্রন্থাগারের পরিচালক মন্ডলী ও গ্রন্থাগারিকদের বই নির্বাচনের 
কাজটি অত্যন্ত সতর্কতা ও দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে। 
বই কেনার wy আর্থিক অনুদান যেন সুষ্ঠুভাবে বায়িত হয়। 
গ্রন্থাগারগুলি যেন অগ্রয়োজনীয় ও অব্যবহৃত বই-এর সন্তার 
না হয়ে ওঠে চিত্ত বিনোদনমূলক বই-এর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের 
উপর বই যাতে গ্রন্থাগারে যায় তা নিশ্চিত করা RITER | 
বিভিন্ন ধরনের পাঠক যথা, শিশু ও কিশোর, নব সাক্ষর এবং 
ছাত্র ও যুবকদের শিক্ষা ও জীবন জীবিকার তথ্য সম্বলিত বই 
যাতে গ্রন্থাগারে যায় সে বিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন অনেক 
সমরে বিপুল কমিশনের প্রলোভন দেখিয়ে অনেক প্রকাশক 
নিঙ্গমানের বই গ্রন্থাগারে চালান করতে চান 1এই বিষয়ে সতর্ক 
থাকা শ্রয়োজন। গ্রন্থাগারে বই নির্বাচনের নীতি কি হবে সে 
সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে দিক নির্দেশ দিয়েছেন তা উল্লেখ করে 
আলোচনার ইতি টানছি। রবীন্্রলাথ বলেছেন “এখানে জীবিত 
ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়া বাস করিতেছে। 
বাদ ও শ্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মতো একসঙ্গে থাকে। 
সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন 
হইয়া বাস করে। এখানে দীর্ঘ্াণ স্ব প্রাণ পরম ধৈর্য্য ও শাস্তির 
সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, কেহ কাহকেও উপেক্ষা 
করিতেছেল।” 


মাঘ, ১৪০৭ 


Sarg বসু 8 গরচ্াগারিত. ইটাচুলা কলেজ, ঘগলী ও 
ডঃ: সুবল be কিস্বাস £ বিভাগীয় প্রধান, গ্রস্থাগা+ ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় । 


oyim 

বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দু শিক্ষা ও সা্কেতির 
পীঠস্থান ছিল চতুষ্পাঠী ও টোল শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক পর্বের 
কেন্দ্রের নাম ছিল চতুম্পাঠী, আর উচ্চশিক্ষার কেন্্র হিসেবে 
পরিগণিত হতো টোল। শ্রুতি-র ঘুগ শেষ হয় লিখন পন্ধতির 
জনশ্রিঘতা লাভের সাথে সাবে। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকে 
বাংলায় পুঁথির যুগের শুরু বলা যায়।'” বালোয় টোলের শ্রধান 
কেন্দ্র বলা হতো নদীয়া জেলার নবন্ধীপকে। অন্যান] আরও 
নানাস্থানে টোল স্বমহিমায় উজ্জ্বল ছিল, কিন্তু বনধীপের খ্যাতি 
ছিল সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পর্বায়ের। পরবর্তীকালে 
ইংরেজরা লবন্ধীপের নাম দেন ‘Oxtord of Bengal । নবন্ীপ 
তথা বাংলায়৷ টোলের সূত্রপাত পক্চদশ শতান্সীতে। বাসুদেব 
দার্বভৌমের জম্ম ১৪৪৫ স্রা্টান্দের সকালে ।তিনি মিথিলায় 
নায়, স্মৃতি, দর্শন অধ্যয়ন করেন। তখন মিথিলা থেকে কোন 
পুথি বাইরে নিয়ে যেতে দেওয়া হতো লা। এমন কি প্রতিলিপি 
করতেও দেওয়া হতো না। বাসুদেব সার্বভৌম ভার অসাধারপ 
মেধার ও স্মৃতি শক্তির সাহচর্ধে সমস্ত পাঠের লিপি বাংলায় 


ফিরে এসে সম্পন্ন করেন। তিনিই প্রথম ayes ঘিলি বাংলার . 


টোল স্থাপন করেন। STR আগে যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
ছিল, তাদের চতুষ্পাঠী বলা যায়, টোল আখ্যা দেওয়া যায় 
না। বাসুদেব সার্বতৌমের পিতা নরহরি ভট্টাচার্যের চতুষ্পাঠী 
ছিল। কিন্তু সেই সব চতুস্পাঠীতে গ্রন্থের অভাবে সুচারুরূপে 
শিক্ষা দেওরা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। ‘*' বাসুদেব সার্বভৌম 
বাংলার এই অসুবিষা দূর করে উচ্চ শিক্ষা উপযোগী গ্রন্থ সামী 
লিপিবস্ধ করেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে বাসুদেব সার্বতৌমের শিবা 
রঘুনাথ শিরোমপি যিনি চৈতন্য মহাপ্রসুর সূহাৎ ছিলেন, তিনি 
টোল শিক্ষা ব্যবস্থার age Safe সাধন কবেন। 
১ টোল ব্যবস্থার সৃষ্টি - স্থিতি - লর 

বাসুদেব সার্কভৌমের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়ে দীর্ঘ যোড়শ, সপ্তদশ, 
অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শত্যব্দী ধরে বাংলায় টোল শিক্ষা ব্যবস্থা 
চলে এসেছে। টোল শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্ম, দর্শন ও আধ্যত্মিক 
বিষয়ে যতটা প্রাধান্য দেওয়া হতো, সাধারণ মানুষের জীবন 


i” যাপনের স্বার্থে উপযুক্ত শিক্ষা তথা বিজ্ঞান শিক্ষা সেভাবে 


দেওরা হতো না। দীৰ্ঘদিন ধরে একই ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি 
টোল শিক্ষা ব্যবস্থাকে জীর্ণ করে ফেলেছিল। মানুষের ভীবনের 
সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার যোগাযোগ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে 
শড়েছিল। অনেক অসাধারণ ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন পণ্ডিত টোল 
ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করলেও, তা পাশ্চান্তা শিক্ষার সাথে 
প্রতিস্বস্দিতায় পৃষ্টপ্রদর্শন করলো। নিম্ের পরিসংখ্যান থেকে 
টোল প্রতিষ্ঠানগুলির ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়ার ছবি পরিষ্কার 
ভাবে বোঝা যাবে। 
জাল (fre) অং 
১৬৮০ 
১৭৯১ 
১৮২৯ ৫০০ 


8,000 ৬০০ 
১.১০০ ৪০০ 
আরও কম 

১৮৬৭ ১৫০ আরও কম 

টোলের ক্রমত্রাসমান চিত্রটি, সময়ের বিচারে টোল শিক্ষা 
ব্যবস্থার জনহিরতা দাসের দিকটি gy ঘরেছে। 

২ CE nA ॥ 

Dera শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে 
সরাসরি টোলের গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে আলোচনা করছি। আমাদের 
দেশে পলাশী যুদ্ধের আগের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নিয়ে তেমন 
লেখালিখি হয়নি। সামান্য যা লেখা হয়েছে তার মধ্যে পণ্ডিত 
প্রবর মহামহোপাধ্যায়হয়প্রসাদ শাস্টরী মহাশয় কিনতু আলোকপাত 
করেছেন। তার লেখা ঘেকে কিছু Dele দিলে টোলের গ্রন্থাগার 
সম্পর্কে কিছু বারণা পাওয়া যেতে পারে। 
বলি, তাহার নাম চতুম্পাঠী বা চৌপাড়ি অর্থাৎ চারিদিকে 
ছেলেদের থাকবার খর, মাঝখানে উঠান, উঠানের মাঝখানে 
একখানা আটিচালা তাহার নাম গ্রন্থাগার | কেহ ব্যবস্থা লইতে 
আসিলে তাহাকে সর্দার পোড়োকে ধরিতে হইত। তিনি ভট্টাচাথ 
মহাশরদের কাছে সে কথা উপস্থিত করিতেন এবং তাহার হইয়া 
ae লিখিয়া! দিতেন, ভট্টাচার্য মহাশয়র৷ বলিয়া দিতেল — 
তুমি ar হইতে অমুক অমুক গ্রন্থ লইয়া আইস এবং তাহার 
অমুক অমুক অধ্যায়ে এই সকল ক্লোজ আছে বাহির কর। সে 


eo ma, ১৪০৭ 


সকল বচন বাহির হইলে তাহারা ১০/১৫ জন মিলিয়া TIE জলাশয় প্রতিষ্ঠা ১ বংসী fess ১ 
দিতেন এবং তৌলবট লইভেন। তৌলবট সকলে ভাগ করিয়া শুদ্ধি তত্ত্ব ১ বৃত্তি ১ t 
palace ae o -> 
র রচনায় গ্রন্থাগার পরি 
পাওয়া যায়। গ্রন্থাগার পরিষেবা দেওয়ার way পারিশ্রমিক কী দিল মাক পুরা 
নেওয়ার ব্যাপারটি প্রমাণিত হয়। সর্দার পোড়োর ভূষিকাকে দপন টীকা ১ ফ্রিয়াযোগসার ১ 
রশ্থাগারিকের ভূমিকার মতো মনে হয়। কিন্তু À মহাশয় দীপিকা ১ arnat ৭ 
এই চিত্রের উৎস সন্ধান দিয়ে যান নি। যেটা পেলে আমাদের রাধাতস্ত্াদি ১ FIPS ২ 
বিশেষ সুবিধা হতো। কালিবিলামীদি ১ Farah ১ 
এছাড়া বিশ্বভারতীর পুথি বিশারদ পক্জানিন মণ্ডল মহাশয়ও শরান্ধতত্ব ২ অন্তত রামায়ণ ১ 
টোলের পুঁথিশালা সম্পর্কে অসামান্য তথ্য দিয়েছেন।*১তিনি লিগার্চন নেমোটে পুস্তকজায় - 
লিখেছেন টোলের গ্রন্থাগারকে 'গাথাঘর়' নামে ডাকা হতো। মাঘটী = সন্ধি Bn 
“গাথা' শব্দটি গ্রন্থ শব্দ থেকে উদ্ধূত। অর্থাৎ গাথাঘর মানে 3 i 
গ্র্বাগার। বনপর্ব ১ Reta ১ a 
৩ টোলের সুচী (Catalogue) 3 দশম ১ জলমেরোতানর্ঘ অবিধান ১ 
এখনো পর্যন্ত বাংলার টোলের পুস্তক তালিকা সম্পর্কে ভামর ১ বৃত্তি ১ 
বিশেষ কিছু জানা যায় না। পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয় তার স্তবাদি ১ বৃষোত সৰ্গ ১ 


সংকলিত 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্ গ্রন্থের ২য় খন্ডে সংগৃহীত কবিকঙকন গনেটীকা ১ ইত্যাদি 
কয়েকটি পুস্তক তালিকা মুদ্রিত করেছেন। ১ এরমধো একটি yates 

তালিকা তুলে ধরছি ভ্রএই পুঁধিটি ললিত মোহন ভট্টাচার্য fe চিক > 

সংগৃহীত পুথি থেকে নেওয়া। এটি কোন টোলের পুস্তক সংগ্রহ 

করার তালিকা। এটিকে কোন টোলের সম্পূর্ণ spas তালিকা কারক টীকা ১ 

হয়ে নেওয়া ঠিক হবে না। তালিকাটিকে কোন টোলের কারক চীপনী ১ 


পুথিশালার একাংশ ধর। যেতে পারে। সমাসটীকা ১ Bath ১ 
am ভবদেব ১ > 
সরলা - এই পুস্তক তালিকায় শিরোনাম দেওয়া আছে চালান পুস্তক 
সন ১১৫৩ ফরাদস্য'। পুস্তক অর্থে এই সময়ের (বাংলা ১১৫৩ বা ইং 

১৭৪৬ R) পুথি, ফরাদস্য (ফর্দ - ফরাদ আরবী শব্দ) অর্থে 

একা তালিকা, চালান অর্থে প্রেরিত। পুরো কথাটির সম্পূর্ণ অথ 

“প্রেরিত পুথির তালিকা'। কোন একটি টোলের পুথিশালা থেকে 

কজিতত ১ m মোট যাটটি পুথি অন্য টোলে প্রেরণ ঝরা হয়েছিল। তখন 

পরীক্ষীত ১ তিভ্ততত্তীয় > একটি তালিকাও প্রস্তুত করা হয়। লক্ষ্য ধরবেন, তালিকার 
আহিকতত্ত ২ - সামসগ্রতি ১ লে পালে দে কট pba i 

একাদশীতব উঠার উল্লেখ করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ পুঁথি একটি করে 

জি mfo পাঠানো হয়েছে। তার মবো রাষায়ণের সংখ্যা একটু বেশি, 

সাত। রাষাগণ অর্থে পূর্ণাঙ্গ সপ্তকান্ড রামায়ণই হবে নিশ্চয়। 


কাছ সা EP fee পুথি হলে কোন কান্ড সেটা লেখা থাকতো। সাতটি হী 


Tama 


বামায়ণ তালিকায় স্থান পাওয়া, সে যুগে, রামায়পের 
ভলপ্রিয়তার কথা wae করায়। কৃষ্য জল্মখন্ডের পুথি ছিল 
দুটি ৷ neh জনসমাজে ভাগবত খুব জনপ্রিয় ছিল। তাই এর 
সংখা দুটি হওয়ায় আম্চর্যের কিছু নেই। 
এছাড়া তালিকা age করদের ক্ষেত্রেও কিছু বিশেষ 
বৈশিষ্ট পরিলক্ষিত হয়। যেমন প্রথমের দিকে তত্ত্বের পুতি 
গুলি রাখা হায়েছে। তারপরে আছে শ্ুয়োগের পুঁথি, তারপরে 
ঢাকা, টীগ্রনীর পুথিগুলি। এক ফাকে শেষ দিকে রামারণকে 
(ধর্মগ্রন্থ) রাখা হায়েছে। জীর্ণ (নেমোটে) পুস্কুলির জায় 
(তালিকা) দেওয়া হয়েছে। 
তবে একইভাবে প্রতিটি তালিকা প্রস্তুত হতো. এরকম ভেবে 
নেওয়ার কোন কারণ নেই। আরও কয়েকটি তালিকায় অন) 
ধরনের পদ্ধতির আভাস পাওয়া গেছে। তালিকা প্রস্তুত করণের 
ক্ষেত্রে কোল সুনিদিষ্ট নিয়ম ছিল না। এই ঘরনের তালিকার 
সঙ্গে এ যুগের বইয়ের দোকানের সেই ফর্দের তুলনা শুরা যায় 
যা ক্রেতাকে দেওয়া হয়। অবশ ওই ফর্দে দাম দেওয়া! থাকে, 
এই তালিকায় দামের উল্লেখ নেই। আবার মূলোর উল্লেখ থাকা 
পুস্তক তালিকাও পাওয়া যায়। বিস্বভ্যরতীর ৫৮৬ সংখ্যক পুথি 
ঘেকে জানা ঘায় জনৈক পিতৃদেব বিগত হবার পর পৈতৃক 
পুস্তকের অংশ ভাগ হবার দৃষ্টান্ত ৷ শ্রীযুক্ত রামশন্কর তর্কচূড়ামণি 
ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুস্তক তালিকার বিবরণ দেখলে বিষয়টি 
বোধগম) aa 
A- 
শৈডৃক পুস্তকের অশে 

জীবুক্ত রামশক্কর তর্ক চূড়ামনি ভট্টাচার্ঘ। 

ROG পুরাণ 

হরিবশে জীণ 

Sad জীর্ণ 


থ ৬৮৬৮৬৮৮৮৬৩৬ 


যা, ১৪০৭ 


আটটি পুথি যার মবো দু'টি পুথি জীর্ণ. তাদের মোট লাম 
তেত্রিশ টাকা। যা সে যুগে মোটেই কম ছিল না৷ আর সুচী বা 
ফ্যাটালগেত দিক থেকেও এটি তেমন কোন উন্নত পর্যায়ের 
নর। আসলে এটা স্বীকার করে নেওয়া ভাল প্রাকৃ-পলানী 
বাংলার টোলের যতগুলি তালিকা পাওয়া গেছে, প্রত্যেকটি 
দায়সারাভাবে রচিত । কোন একটি তালিকাতেও ক্রমিক সংখ্যা. 
লেখক বা কবির নাম, পুঁথির নাম, লিপিকরের নাম. পুথি রচনার 
বংসের. লিপিকরপের বংসর, ACM, আকার ইত্যাদি তথ্য 
সমৃদ্ধ পূর্ণাঙ্গ দংলেখ নেই। অথচ হোড়শ শতাব্দীতে বেনারসে 
আরও উদ্নত ধরনের সুচী তৈরী হাতো। ৮ 

বেনারসে ক্ীন্তরাচার্যের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের সূচীকরপ 
করা হতো বিষয়ানুগভাবে। এই তালিকাটি পাওয়া গেছে 
বেনারসের মহামহোপাধ্যায় ভি. পি. ড্রিবেদির মঠ থেকে৷ এই 
তালিকায় প্রদত্ত তথ্যগুলির যব্যে পাওয়া বেত (এক) গুথির 
নাম, (দুই) পুথি সংখ্যা (তিন) ক্রমিক সংখ্যা (চার) পত্র সংখা 
এবং (পাঁচ) কখনো কখনো Cones বা কবির ATA 

কইীন্্রচার্যের ২১৯২টি পুথির যে তালিকা পাওযা গেছে, 
তার সামান্য উদাহরণ তুলে ধরছি। 
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টোলের গ্রন্থাগারের বে বিবরণ এযাবং পাওয়া গেছে, তার 
থেকে টোল গ্রন্থাগারের একটা চিত্র লিপি প্রস্তুত করা যার। 

পুথির তালিকা বা সূচী ses করা সে যুগের পুথিশালায়ে 
অবশ্য কর্তব্য ছিল না। একটি টোলে খুব বেশি সংখ্যক পুথি 
থাকতো না। সেইজন) খুব সহজেই পুথি চেনা যেত। কোন 
বিশেষ কারণে পুথি স্থানান্তরের শ্ররোজন হলে, তালিকা প্রস্তুতের 
দরকার হতো। যে কাজ মাঝে মাঝে AISA পড়ে, তারজন্য 


- নির্দিষ্ট নিয়ম Riera ধ্রয়োজন বোধ করেননি বাংলার 


পল্ভিতবর্গ। তাই টোলের গ্রন্থাগারে সূচী থাকলেও তার প্রভাব 
সেরকম ছিল না। 








মাঘ, ১৪০৭ 


আত্তঃগ্রস্থাগার সহযোশিত! 
(নিদিষ্ট নিয়ম ছিল না, তবে 


বিক্ষিত্তভাবে এই সহযোগিতা 
অর্থ গৃহ আধার আলো চালু ছিল।) ১১ 
(রোজানুগ্রহ বা (মাটির তৈরী) (বাঁশ বা কাঠের (সূর্যালোক, রাত্রে 
নিজস্ব তৈরী মাচা) প্রদীপের আলো) 
উদ্যোগ) 


তালিকা প্রস্তুত করণ (নানা তালিকা বাবহার 
প্রয়োজনে টোলের পুথি (কিছু কিছু ক্ষেত্রে করা 
তালিকা প্রস্তুত করা হতো) হতো) 

সর নির্দেশ 


দীপক কুমার বড়ুয়া, ভারতের গ্রন্থাগার £ প্রাচীন ও 
অধ্যঘুগে। গ্রন্থাগার, সূব্শজয়স্তী acm, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা 
২৪৪। 

কাতি চন্দ্র রাটী, নবন্ধীপ কাহিনী। ১৩৪৪, ৃষ্ঠা-১২৩। 


È, পৃষ্ঠা-১২০। 

দীনেশ চন্দ্র সেন, বৃহৎ TH কলিকাতা, দে'জ, ১৯৯০, 
পৃষ্ঠা-০৪৪-৩৫২ (১৭৯) খ্রীষ্টাব্দে ‘Calcutta Monthly’ 
নামক ইংরাজি পত্রিকায় পত্রিকায় নবনদীপ সংখ্যায় ১৬৮০ 
এবং ১৭৯) Horas তথ্যশুলি পাওয়া যায়। ১৮২৯ 


shame পুস্তক নির্বাচন নতুন 







‘Shires বিবরণ দিয়েছেন অধ্যাপক সি. আর উইলেসন, 
আর ১৮৬৭ সালের তথ্যটি দিয়েছেন ই, বি. কাউয়েল।) 


. হর প্রসাদ TA রনাবলী। কলিকাতা, ইন্টার্ন ট্রেডিং কোং, 


১৯৭৫, পৃষ্ঠা১২৯। 


. পঞ্চানন মণ্ডল, চিঠিপত্রে সমাদ্রচিত্র (২য় VS)! 


বিশ্বভারতী, ১৩৭১, পৃষ্ঠা-৪৮৩। 


. এর পৃষ্ঠা-১১৮। 


৮. এ পৃষ্ঠা-৮৭। 


১. Bimal Dutta, Libraries in Ancian and Medieval 


India. New Delhi, Atma Ram & Sons, 1970; PP- 


» 


wernt 


174-175 

১০. Bi পৃষ্ঠা-১৭৪। 

১১. বিশ্বভারতী পুঁথি সংখ্যা ১৩২৪ (এটি একটি পত্র. যার 
থেকে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার কথা বোকা যাবে। 


মাঘ, ১৪০৭ 


আর শ্রীরাম ঠাকুরের নিকট ছড়া আগ হইতে শেষ পর্যন্ত 
জাহা তাহা এই পুস্তকে পাঠাইবে ইহাতে কোন সন্দেহ 
করিবে না আমি পুস্তক লিখিতে আরস্ভ করিআছি এখানে 
শকলি অর্জুন মিহির চুর্নক ইহাতে গ্রাহা হয় না তুমার 


পত্রতি মূলের অবিকল লিপিবদ্ধ করছি।) পৃত্তক দেখিত লিখিব 8০82 পূর্নবার বাটি 
“এই লোক সমিন্তারে A ভাগবৎ চুর্নক কথা ইহাকে দিবে ১২2২৮ TARET 
পরিষদ সংবাদ 
বঙ্গীয় প্রহাসার পরিষদ £ হুসলী জেলা সম্মেলন 

গত ২৬ শে নভেম্বর ২০০০ কোচ্রগরস্থিত ame কর্মসূচী গ্রহণ করার জনা আহ্বান জানান। 
পাঠভবন সভাকক্ষে বঙ্গীয় গরস্থাগার পরিবদ - হুগলী জেলা বঙ্গীয় গ্স্থাগ্যর পরিষদের কর্মসচিব অরুণ রায় বলেন 
শাখার ২৩ ও ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো । গ্রন্থাগারে পাঠকসংখ্যা কম বা কেশী eet সে বিষয়ে কোন 
সভার সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীর গ্রন্থাগার পরিষদ eA জেলা সমীক্ষা হ্য়নি। জেলায় জেলায় বই মেলা সংগঠিত হচ্ছে - 
শাখার সভাপতি হী অনিঙ্গ কুমার দত্ত। তার প্রভাব MITA কতখানি পড়ছেতা ভাবনার বিষয় আছে। 

বার্ষিক সাধারণ সভার কর্মসূচী দুটি ভাগে রাপায়িত হয়। রাজ্য সরকার গ্রন্থাগার খাতে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করেন তার 


প্রথম ভাগে সাধারণ সভা উদ্বোধন ও দ্বিতীয় ভাগে প্রতিনিধি 
সম্মেলন। সাধারণ সভার উদ্বোধনের প্রাক্কালে রায়েন্তর 
পাতভবনের সভানেত্রী সাবিত্রী রায় তার স্বাগত ভাষণে উপস্থিত 
সকল প্রতিনিধি ও অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে বললেন - ATS 
পাঠভবলে সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভার মধ্য দিয়ে এলাকার 
জনগণকে গ্রন্থাগারমুখী করার উদ্যোগের ম দিয়ে যে প্রচেষ্টা 
করা হয়েছে আগামীদিনে তা আরো বেশী করে ছড়িয়ে দেওয়া 
a 

উদ্বোধনী ভাষণে অধ্যাপক সুদর্শন রায় চৌধুরী আজকের 
সভায় বলেন বই ও বই এর প্রয়োজনীয়তা মানুষকে আরে! 
কত আগ্রহান্থিত করে তুলছে তার সৃল্যায়ন করার SEIT 
হয়ে পড়েছে গ্রন্থাগারকে আকর্ষনীয় করার জন্য গস্থাগারমুহী 


যথাযথ সন্থাবহার হচ্ছে কিনা তা জানা একান্ত প্রয়োক্ন। 

প্রতিনিধি সম্মেলনে জেলা সম্পাদক অশোক কুমার রায় 
সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন। প্রতিবেদনের উপর এগারো 
জল বক্তব্য রাখেন। ২০০০-২০০২ সালের Wy এগারো 
জনের কমিটির প্যানেল সর্বসম্ম্রতিদ্রমে সাধারণ সভা 
অনুমোদিত করেন। এগারোজনের প্যানেলটি প্রস্তাব করেন 
বিদায়ী সম্পাদক অশোককুমার রায় ও সমর্থন করেন রামপদ 
পাল। 

পববর্তী সময়ে ৯ ডিসেম্বর ২০০০ সভায় আশিসকৃত্ার 
WES সভাপতি ও কিরণময় দত্তকে সম্পাদক করে কমিটি 
Rew 


war 
২২শে কার্তিক ১২৬৫ 
৭ নভেম্বর ১৮৫৮ 


বিংশ শতান্ীর শুরুতেই নবা জ্ঞাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা 
আন্দোলনের যে ভাবাবেগ ভারত তথা বাংলার জনগণকে 
She করেছিল তার অন্যতন পথিকৃত ছিলেন বিপিনচন্ত্র পাল। 
রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ যুবক বালোর' একজন স্থপতি 
ছিলেন বিশিনচন্দর। তিনিই ইংরেজ শাসনমুক্ত ভাষী স্বাধীন 
ভারতের ME কাঠানোর সন্তাব বাস্তব রূপরেখা পরাধীন 
জাতির সামনে তুলে ধরেন। আচার সর্বস্ব ঘর্মবিস্থাসে আবদ্ধ 
মানবতার মুক্তিই ছিল বিপিনচন্ত্ে জ্রীবনব্যাপী সাধনা। তিনি 
১৮৭৭ সালে মাত্র উনিশ বছর বয়সে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রতিষ্ঠিত 
সাধারণ an সমান্তে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বিপিনচন্তর তার 
চরিত্রের দৃঢ়তা ও উদারতা দিয়ে ব্রাহ্ম ধর্মের শান্বত সতাকে 
তার কর্মবন্ছল ভ্রীবনে অনুসয়ণ করে গেছেল। মানুষে মানুষে 
এক প্রতিষ্ঠাই ছিল সেই সত্যের সাধনা। পারিবারিক বন্ধন 
Fars করে সমাজের সব বাধা তুচ্ছ করে তিনি দেশে বিদেশে 
্রাঙ্গধর্মের সত্যকে প্রচার করেছেন তার আদর্শ ও চিন্তাকে 
দেশবাসীর নধো ছড়িয়ে দেওয়ার জনা তিনি হয়েছিলেন 
সাহিত্যের নিরলস oper এবং যুক্তিবাদী সাহিত্য সমালোচক। 
অসুস্থতার জনা তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করতে 
পারেন নি। কিন্তু তিনি সারা জীবন ধরে যে পড়ানা করেন 
সেই জ্ঞান অনুশীলনই তাকে চিন্তাশীল দার্শনিক ও দূরদশী 
রাষ্ট্রনীতিবিদরূপে আমাদের arm উপস্থিত করেছে। স্বামী 
বিবেকানন্দের মতন বিপিনচন্ বিদেশের বিভিত জায়গার ঘুরে 
ভারতের বাণী প্রচার করেছেন। তাঁর whe সকলকে মুগ্ধ 
করেছিল। সাহিত্য, রাজনীতি, দর্শন, সমাজ্মনীতি, জীবনী, 
আত্মনীবনী প্রভৃতি বহু বিচিত্র বিষয়ে তিনি অনেক বই 
জিখেছেন। 

১৮৮০ সালে শ্রীহটের ভ্াতীয় কিন্যালয়ে শিক্ষকতা করার 
সময় তিনি ‘পরিদর্শক’ পত্রিকায় সম্পাদক রূপে তাঁর সাবোদিক 
জীবন শুক করেন। এর পরে তিনি বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক, 
মাসিক ইরোজী ও বাংলা পত্রিকার সম্পাদনা করেন। কলকাতা 
থেকে প্রকাশিত ইরোজী 'বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন'. 'নিউ 
তিনি সম্পাদক ছিলেন। এলাহাবাদ ঘেকে “দি ডিমোক্রাট', “দি 
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ইচ্ডিপেন্ডট' এবং লাহোর থেকে প্রকাশিত ট্রি বিউন' পত্রিকা 
তিনি সম্পাদনা করেন। লন্ডন থেকে তিনি 'স্বরাজ' (ইংরাজী) 
এবং BASU BES প্রকাশ করেন। কলকাতা থেকে তিনি 
বাংলায় "আশা" ও 'কৌমুদী' পত্রিকা দৃটি প্রচার করেন। বাংলা 
"সোনার বাংলা" এবং ইংরাজী “fea পত্রিকার সঙ্গেও তিনি 
ঘুক্ত ছিলেন। সাংবাদিক বিপিনচন্্র তার লেখনী দিয়ে প্রতিটি 
পত্রিকার মাধামে দেশবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে, বাক্তি 
স্বাধীনতা রক্ষায় এবং সমান্ঞ সংস্কারে ব্রতী হতে অনুপ্রানিত 
করেছেন ।তিনি এই মতে বিস্বাস করতেন যে জাতিতে জাতিতে 
একতাই আনবে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা । বছধা বিত্বৃত 
বিপিনচন্ত্রের এই কর্মকান্ডের aa তিনি যে এক সময়ে 
গ্রন্থাগারের পরিষেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন সেই কথা 
হয়ত অনেকে জানেন না। সে যুগে গ্রদ্বাগার ব্যবস্থার আজকের 
রতন এত ব্যাপকতা ও প্রসারতা ছিল না। তবুও আজকে 
বিপিনচন্ত্রের মতন মনীষীকে আমাদের একভরন সহযোগী মনে 
করে আমরা গৌরব অনুভব করি। তিনি তার গ্রস্থাগারিক 
জীবনের অভিজ্ঞতায় যে কাহিনী লিপিবন্ত করে রেখে গেছেন 
তার থেকে আমরা কিছু শিক্ষা লাভও করতে পারি। আমার 
এই প্রবন্ধে সেদিনের সেই mah সহকর্মীর cone জীবন 
নিয়ে কিছু আলোচনা করছি। 

উনবিংশ শতাবীর শেষ দশকে চার্লস মেটকাফ স্মরণে 
প্রতিষ্ঠিত মেটকাফ ছলে কলিকাতা! সাধারণ গ্রন্থাগার" অবস্থিত 
ছিল। শিক্ষিত ইংরাজ ও বিশুশালী ufoors বাঞ্জলীদের চেষ্টায় 
এই গ্রন্থাগার গড়ে উঠে। প্রথমে ধারা তাদের জান পিপাসা 
মেটানোর আহে গ্রদ্থাগারটি চালু করেন TA সকলেই ছিলেন 
্রস্থাগারটির অংশীদার বা কর্মকর্তা। এইভাবে ধীরে ধীরে 
সাধারপের GR চর্চার অভিপ্রায়েই তৎকালীন 'কলিকাতা 
সাধারণ গ্রন্থাগার, পরে “ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী' ও অধুনা 
"জাতীর গ্রস্থাগারে' পরিণত হয়। ধর্তিষ্ঠার পরে আশির দশকের 
শেষে দেখা গেল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠাতাদের উত্তরপুরুবরা গ্রন্থাগারে 
পড়াশুনা করতে বিশেষ আসতেন লা। অন্যদিকে গ্রন্থাগারের 
প্রতিষ্ঠাতা অনেক ইংরাজরা দেশ ছেড়ে চলে ঘান। ফলে উৎসাহী 
ও উদ্যোগী পরিচালকবর্গের অভাবে গ্রন্থাগারের উন্নতি 


A 


ren 


বাধাপ্রাপ্ত হতে পাকে। চাদা ঠিক zea আদায় হয় না, অর্থের 
অভাবে বহু কেলাও সম্ভব হয় লা। গ্রন্থাগারের কাজ্তকর্ণ টিমে 
তালে চলতে থাকে। গ্রন্থাগারের কান্ডকর্মে এ হেল অবনতিতে 
সাধারণ লোকও গ্রন্থাগারের প্রতি আর তেমন আকর্ষণ অনুভব 
করত লা। সভা সংখ্যা আর বাড়ে AT) কলকাতার শিক্ষিত, 
সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তিরা কিন্তু এ কথা মনে করতেন 'কলিকাতা 
সাধারণ UNITS কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের একটি 
অপরিহার্য অঙ্গ । সৃতরাং এই গ্রস্বাগারকে তার ক্ষয়িফু অবস্থা 
থেকে বাঁচিয়ে তুলতে হাবে। এই সময় তাদের চেষ্টায় সরকারের 
তরফ থেকে এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কাছ থেকে 
সর্ত সাপেক্ষে কিছু অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় । কলকাতা 
নিউনিসিপ্যালিটির সর্ত অনুযায়ী বারোক্জন সভ্য নিয়ে গ্রন্থাগার 
পরিচলনার জন্য একটি কাউন্সিল গঠিত হয়। এই কাউলিলের 
ছ'জনকে মনোনীত করতেন মিউনিসিপ্যালিটি, আর বাকী 
er ছিলেন অংশীদারদের প্রতিনিধি । কাউন্সিলের গঠনতন্ত্র 
অনুযায়ী গ্রস্থাগারিক ছিলেন কাউলিলের সচিব আর 
মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন কাউন্সিলের সভাপতি। 
মিউনিসিপালিটির সদসাদের মাঝে ছিলেন এতিহাসিক ও 
আলীপুর কোর্টের we মি“বিভারিজ, ডা-মহেস্্লাল সরকার. 
রাজা acre দেব, মৌলবী সিরাজুল ইসলাম, মহেস্তনাথ 
বোস এবং অমরেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । এই পুনর্গঠিত 
কাউন্সিলের সদসারা গ্রস্থাগারটিকে তার ভগ্দশা থেকে মুক্ত 
করে নবরূণে OHS করার ভ্রন) একজ্রন উপযুক্ত গরচ্থাগারিক 
নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। গ্রস্থাগারিক পদের বন্য 
বিদ্রাপন দেওয়া হয়। গরশ্থাগারিকের বেতনক্রম ছিল ১০০- 
১০-২০০ টাকা । সে ঘুগে এই বেতনক্রম যথেষ্ট লোভনীয়। 
অনা দিকে গ্রন্থাগারের পরিচালক হিসাবে লাইব্রেরির বিপুল 
গ্রন্থ সম্পদ ব্যবহারের সুযোগও যে কোন ব্যক্তির কাছে একটি 
বিশেষ প্রান্তি। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে লাইব্রেরী ব্যবহারকারী 
fone লোকলনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় এবং ইউরোপীয় 
সমাজের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ইংরেজদের সঙ্গে ব্যক্তিগত 
যোগাযোগ সুতরাং বলাই বাহুল্য এই আকর্ষনীয় পদের জনা 
নে যুগে আবেদনকারীর সংখ্যা দাড়াল ২২০ AL 
বিপিনচন্দ্র পাল ক্যালকাটা পাবলিক জাইব্রেরি'র উপরিউক্ত 
পদের জনা যে আবেদনগত্ প্রেরণ করেন তাতে তার চিত্র ও 
দক্ষত৷ সম্পর্কে কোন প্রমাণপত্র ছিল না। তিনি লাইব্রেরি 
কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্যকে তার বক্তৃতার একটি অনুলিপি 
পাঠিয়ে দেন) এই ব্কৃতার শিরোনাম হল ‘The present 
social reaction’ । এই বকতৃতাটি তিনি কলকাতার বিধ্যাত 
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বিদ্বংসভা বেথুন সোসাইটিতে ৫ই ডিসেম্বর ১৮৮৯তে 
দিয়েছিলেন। বক্তৃতার কপি পাঠিয়ে তিনি লিখে দেন কোন 
সদস্য তার আবেননপত্র ও বক্তৃতার অনুলিপি পড়ে যদি তাকে 
দেখা করতে ডাকেল তবে তিনি সেই সদসোর সঙ্গে দেখা 
করবেন। কাউন্সিলের সদস্যদের ম্যে কাউলিলের চেয়ারন্যান 
fa: লি: বিপিনচন্ত্রকে ডেকে পাঠান। দেখা গেল ২২৩ জন 
আবেদনকারীর মধে বিপিনচন্দরই একমাত্র যোগ্য বালে বিবেচিত 
হলেন। 

কোন প্রশংসাপত্র না থাকলেও যে বক্তৃতার প্রতিলিপি 
বিপিন্চন্দ্রের যোগ্যতার পরিচয় বলে বিবেচিত হয়েছে, সেই 
RECT কি আছে তা দুচার কথায় জেনে নেওয়া যেতে পারে। 
“The present social reaction’ এই বক্তৃতায় বিপিনচন্ 
আমাদের দেশের সেই সময়ের ATES ও রাজনৈতিক অবস্থা 
কিক্লেবপ করেছেন। বালাবিবাহের বিরুদ্ধে এবং বিধবা বিবাহের 
সমর্থনে তিনি তার বক্তবা রেখেছেন। তিনি মানে করেন যে 
আমাদের দেশে সনাজ্ঞ সংস্কার আন্দোলনের নধে) দিয়ে 
আমাদের রাজনৈতিক সচেতনতা এসেছে এবং আমাদের 
সানাজিক কুসংস্কার থেকে নুক্তির আন্দোলন এবং রাজনৈতিক 
আন্দোলন পরম্পরের উপর নির্ভরশীল, একটিকে বাদ দিয়ে 
আর একটিতে সাফলা লাভ করা যায় না। তিনি বলেছেন '। 
do not understand the positian of those who in the 
‘game breath clamour for political enfranchisement 
of the peopie and defend social slavery.” সেই সঙ্গে 
তিনি এ কথাও মনে করেন যে আমাদের এই সব প্রগতিশীল 
চিন্তাভাবনা বিদেশী শ্রভুদের orn অবদমিত হচ্ছে। TESTA 
শুধু ইলবার্ট বিলের বিরোধিতাই করা হয়নি। পুরো ভাবণেই 
ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সুর ফুটে উঠেছে। এই বড়তায় 
ইংরেজদের বিরোধিতা থাকলেও যে যুক্তিবাদী যননশীলতা 
এবং স্পষ্টবাহীতা শ্রকাশ পেয়েছিল, সেই গুণপনাই ডাকে 
খ্রন্থাগারিক পদে উপযুক্ত বলে বিবেচিত করেছে। অবশ্য কোন 
কোন সমস্য তার এই নিয়োগকে ভাল চোখে দেখেননি ERTA 
মহ্যে একন্জন সদস্য এই বিপিনচন্তর গাল কে? এই কথা জিজ্ঞাসা 
করেন এবং বলেন ঘে এই শ্রার্থী-ত অন্যানা প্রার্থীদের মতো 
আমাদের বাড়ীতে দেখা করতে যান নি। তার উত্তরে মি: 
বিভারিজ্ঞ বলেন হে বিজ্ঞাপন বের হবার পর থেকে তদ্থিরের 
দ্বালায় আমাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বিপিলচন্ত্র যে 
বাড়ী গিয়ে আমাদের বিরক্ত করেননি সে জন্য তিনি আমাদের 
ধন্যবাদের পাত্র । এখানে উল্লেখ কর! দরকার মি: বেভারিজ 
ব্রাহ্ম সমাজের একজন বন্ধন্থানীয় এবং আশা কয়া যায় 


PNA 


বিপিনচন্ত্র পাল সম্পর্কে আগেই ওয়াকিবহাল ছিলেন। 

১৮৯০ সালের ২০শে অগাষ্ট বিশিনচগ্র "ক্যালকাটা 
পাবলিক লাইব্রেরি'র গ্রন্থাগারিক ও লাইব্রেরি কাউন্সিলের সচিব 
পদে যোগদান করেন। এই বছরই ফেব্রুয়ারী সাসে বিপিনচণ্ড 
তার প্রথমা oie হারিয়েছিলেন। স্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে 
শোকাতিভূত হৃদয়ে যখন তিনি Emerson ও Tenneyson- 
এর মধো গার গভীর শোকের সান্তনা খুঁজছিলেন ঠিক সেই 
সময় তিনি হলেন বিশাল এক দ্রান ভাণ্ডারের রক্ষক । গ্রন্থ হল 
মানুষের যে কোন সময়ের যে কোন অবস্থার একমাস সঙ্গী। 
বইএর মধ্যে তিনি তার শ্রিয়তমায় বিচ্ছেদ বেদনা ভুলে থাকতে 
চাইলেন। এই জ্ঞান সমুদ্রে ডুবে থেকেই তিনি নিজেকে 
ভাবীকালের দেশসেবক্ এবং সাহিত্যসেবঝ রূপে গড়ে 
তুললেন। বিপিনচন্ত্র নিজেই তার আত্মদ্জীবনীতে লিখেছেন 
“The real attraction of the post was the opportunity 
for selt-cutture which it offered to the Secretary and 
the Libratian” | 

পাঠকদের প্রয়োজনে গ্রন্থাগার পরিচালনা সুষ্ঠুভাবে করার 
জন) নতুন পদ্ধতিতে গ্রস্থ সুচীকরণের প্রয়োজন ছিল। এই কাভ 
করার দল] পরিচালকমণ্ডলী বিপিনচন্্রকে লোক দিয়ে সাহা 
করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিপিনচন্ত্র নতুন লোক নেওয়ার 
প্রয়োজন অনুভব করলেন না। বিডারিজের পরামর্শে বিপিন 
নিজেই কয়েকজন গ্রন্থাগার কর্মীর সহায়তায় নতুন পদ্ধতিতে 
সূচীবন্ধ কার্ডগুলি সাজিয়ে রাখতে থাকেন। আগে বিভিন্ন 
বিষয়ের বইগুলির কার্ড কতগুলি নির্দিষ্ট বিষয় অনুসারে সাজিয়ে 
রাখা হত এবং প্রত্যেক বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা লেখক 
সৃচী তৈরী হত। এর ফলে কোন বই সেই নিদিষ্ট বিষয়ের অন্ত 
সেটি না জানা থাকলে বইটি খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না। 
বিপিনচন্ত্র বিষয় সংখ্যা কমিয়ে প্রচুর ক্রশ রেফারেন্সের 
নির্দেশিকা দিয়ে পাঠকরা যাতে সহজে প্রয়োজনীয় বই খুঁজে 
পায় তার সহজ উপায় করে দেন। 

বিপিনচন্ত্র সাধারণ লোকেদের জস্য বিনাষাদায গ্রন্থাগারের 
পাঠকক্ষ ব্যবহারের সুবিধা চালু করেন। বিপিনচন্্র প্রতিষ্ঠিত 
সেই বিনা চাদার পাঠকক্ষ আজও জাতীয় গ্রন্থাগারের পাঠকদের 
জলা চালু আছে। বিপিনচান্দ্রের এই প্রচেষ্টা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা 
অর্জন করেছিল দেখা যায় ১৮৯০ এর জুলাই মানে এই 
পাঠকক্ষে গড়ে প্রতিদিন ২১ জন পাঠক এসেছ্ছে। সেখানে পরের 
বছর মার্চ মাসে সেই ACT বেড়ে হয়েছিল ৮০ জন। এই 
পাঠকক্ষ সকাল ৮টা থেকে রাত্রি 3টা পর্যন্ত খোলা ঘাকত। 
আর সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যস্ত বাড়ীতে বই 
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নেওয়ার এবং বই ফেরৎ দেওয়া যেত। এখানে বলে রাখা 
দরকার বিনা টাদায় সাধারণের জলা পাঠকক্ষ চালু করা ছিল 
মিউনিসিপ্যালিটির অর্থ সাহাঘোর অন্যতম শর্ত । 
বিপিনচন্দ্বের ware পরিশ্রমে পুনর্গঠিত 'ক্যালকাটা 
পাবলিক লাইব্রেরি তৎকারীন কলকাতার সমন্ত শিক্ষানুরাশী 
ও গ্রশ্থপ্রেমিকদের মিলনক্ষেত্ত হয়ে উঠে । ভারতীয় এবং বিদেশী 
বুদ্ধিজীবিয়া জ্ঞানান্বেবণে এখানে এসে নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন 
বিষয়ে আলোচনা করতেন। বাংলার বিখ্যাত মনীষীদের 
পদধূলিতে এই পাঠাগার নিত্য পবিত্র হয়ে উঠত। বিপিনচন্ত 
এই খ্যাতিমান ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে গুধু 
নিজের জ্ঞানবৃদ্ধি করেন নি॥ এই পারম্পরিক পরিচয় তার 
ভবিবাৎ সংগ্রামী জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করতে সাহাষা 
করেছে। বহ কৃষ্টিবান ইংরোজ্জ পরিবারের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত 
যোগাযোগ হয়েছিল। এই সব পরিচয় ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক 
পরিবর্তীকালে তার অনেক উপকারে এসেছে। গ্রন্থাগারের এই 
পরিবেশের কথা স্বীকার করে তিনি লিখেছেন “This new 
office opened new and extended sphere of public 
usefulness lo me.” এই কারণে বিপিনচন্র গ্রস্থাগারিকের 
পদটিকে এক সম্মানিত পুরস্কার রূপে গ্রহণ করেছিলেন। 
সেকালে এবং একালে গ্স্থাগারিকের পদটি একটি সম্মানিত 
পদ রূপেই স্বীকৃত কিন্তু areas দিনেও যেমন সেই পদের 
যথাঘপ মর্যাদা সব সময় রক্ষিত হয় না তেমনি সেকালেও 
বিপিনজন্তরও গ্রন্থাগারিক বিসাবে aad মর্যাদা পালনি। তাই 
মাত্র দেড় বছর কাঞ্জ করার পর তিনি ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। 
বিপিলচন্ত্র নিজেই বলেছেন যে কোন লোকই দু'জন প্রতুকে 
সন্তুষ্ট করতে পারেনা আর এখানে তাকে বারোজন প্রভুকে 
সেবা করতে বাধ্য করা হত। অশৌদ্যরত্বের জোরে লাইব্রেরি 
কাউলিলের সদস্যদের কেউ কেউ শ্রস্থাগারিকের উপর প্রভুর 
করতে চাইতেন। অথচ কাউন্সিলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কেউই 
ব্যক্তিগতভাবে গর্থাগারিককে নির্দেশ দিতে পারেন লা। একমাত্র 
কমিটির নির্দেশে চেয়ারম্যান গ্রন্থাগারিকের কাজে হস্তক্ষেপ 
করতে পারেন। কিন্তু এই নিয়মনীতি অগ্রাহ্য করে কোন কোন 
সদস্য গ্রথাগায়ের ব্যবস্থাপনায় অযথা হস্তক্ষেপ করতেন। ফলে 
অচিরেই তাদের সঙ্গে গ্রস্থাগারিকের বিরোধ অনিবার্য হয়ে 
উঠল। গ্ৰস্থাগারিকের সম্মান সেই সব অতি উৎসাহী কাউন্সিল 
সদস্যদের হাতে ene হল। বিপিনচন্্র তার আত্তজীবনীতে 
লিখেছেন “Few of ihe estimable gentleman who 
constituted the council of ‘Public library’ had any 
raining in the principles of representative institution. 


প্রন্থালার 


The result was thal some of them thought that | 
was (heir personal servant and could be ordered 
about as they thought fit.""1 

গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষ সকাল ৮টায় এবং অন্য বিভাগ ১১টায 
খুলত। বিপিনচন্ডর সব বিভাগের কাই ঘুরে ঘুরে দেখতেন 
যন অনা বিভাগের SO দেখতে যেতেন তখন TTS 
আসতে ভার দেরী হয়ে যেত আবার কখন সকালে পাঠকক্ষে 
আসতেন আবার কখন অন্য বিভাগে অতিরিক্ত সময কাড 
করতে হত। সুতরাং গ্রাস্থাগারিক হিসাবে তার আসা যাওয়ার 
এবং জান্তের সময় ঠিঝ থাকত না। কিন্তু কোন কোন সদসোর 
ঠার এই সব অনিয়ম পছন্দ হল না। তিনি গ্রন্থাগারিকের বিরদ্ধে 
গ্রন্থাগারের হাচ্চির৷ খাতায় বিরূপ মন্তবা লিখে রেখে যান 
এতে বিপিনচন্্র এই ব্যাপারে অতাস্ত FE হলেন। তিনি মনে 
করেন যে কাউঙ্গিল সদসাদের গ্রন্থাগারের কোন কর্মী সম্পর্তে 
কিছু বলার থাকলে কমিটির কাছে বলবেন এবং কমিটির 
চেয়ারম্যান একমাত্র কর্মীর কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে পারেন 
ফিন্তু এই নিয়ন মালা হয়নি দেখে বিপিনচন্্র জানালেন কোন 
সদসাই বাক্তিগতভাবে গ্রস্থাগারিকের কাজের কৈফিয়ৎ চাইতে 
পারেন না। তিনি এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেন যদি কোন সদা 
ভবিষ্যতে এই ধরণের কাজ করেন তবে তিনি তাকে গ্রন্থাগার 
থেকে বহিষ্কার করে দিতে বাধা হবেন। বলাই ATE 
বিপিনচান্দ্ের এই নির্তিক মনোভাব কাউন্সিল সদসাদের যথেষ্ট 
URE করল। যদিও চেত্রারম্যান গ্রস্থাগারিকের পক্ষে ছিলেন, 
কিন্তু বিপিনচন্্র অপমানিত হয়ে কাজ করার চাইতে চাকরী 
ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয় মনে করেন। 

বিপিনচন্দ্র সম্পর্কে আরও দুটি অভিযোগ করা হয়৷ 
লাইব্রেরি কাউন্সিলের সচিব হিসাবে ও কাউন্সিলের এবং 
লাইব্রেরির অফিস সংক্রান্ত are তাকেই পরিচালনা করতে 
হত। কান্জের চাপে কিছু ভুল হওয়া স্বাভাবিক ছিল। অডিট 
রিপোর্টে অফিসের পরিচালনায় তার দক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ 
প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া তিনি লাইব্রেরির অর্থ নিয়ম 
বহির্ভূতভাবে খরচ, করছেন বলেও অভিযোগ কর্] হয়। 
রিপোর্টে বল৷ হয়েছে তিনি লাইব্রেরিতে আসার জন্য একটি 
গাড়ী ভাড়া নির়েছ্বেল এবং গ্রস্থাগারিকের জন] একটি 
আরামকেদারা কিনেছেন। মনে হয় তিনি কাউজিলের অন্যানা 
পদসাদের মতন কাউঙ্গেলের সচিব হিসাবে গাড়ী ও 
আরামকেদারা ব্যবহার করাটা দোষের মনে করেননি যাই হোক 
তিনি তার ভুল স্বীকার করে নিয়ে এই সব অভিবোগের একটি 
যুক্তিপূৰ্ণ জবাব দিয়েছিলেন। যদিও মি-লী তার সমর্থনে ছিলেন. 


১১ 


মাঘ, ১৪০৭ 


কিন্তু এই পরিবেশে বিপিনচান্রের আর কাজ করার ইচ্ছা রইল 
না। তিনি mfe পদে ইস্তফা নিলেন। এর কিছুদিন পারে 
মি: সী তাকে মিউনিসিপ্যালিটির লাইসেন্স ইলাস্পেকটর পানে 
নিয়োগ করেন। তখনকার দিনে ইংবাদ রাডতে পুনবায় 
গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকহী পাওয়া নিঃসন্দোহে প্রাণ করে বিপিনচন্দর 
সম্পর্কে অভিযোগুলি সঠিক ছিল না। 

বিপিনচন্র তার মাত দেড় বছর লার্ঘকালে গ্রন্থাগারের TCS 
Safe করেন। তিনি নিজেও যেন গ্রন্থাগারের তোন সমুটে 
aes নিমহ্িত হয়েছিলেন তেমনি অন্যকেও তার দ্রান 
পিপাসা নেটাতে সাহাযা করেছেন। বিশিলচান্দ্রে দহকারী 
গগনচন্ত হোম ভার তীবন-স্মৃতিতে লিখেছেল "যে কয বংসর 
পাবলিক লাইব্রেরির কাজে ছিলাম. সে কয় বৎসর প্রাণ ভরিয়া 
নানা বিবয়ে পড়িয়া লইয়াছিলান। আনার এ জ্রানচর্চার সঙ্গী 
ও উৎসাহদাতা fers বিপিনচন্তর। লাইব্রেরিতে কোন নৃতন 
বই আসিলেই তিনি নিস্তে তাহা না পড়িয়া ও আমাকে না 
পড়াইয়া ছাড়িতেন ani" 

বিপিনচন্্র পাল oom যাওয়ার পরে লাইব্রেরির আর তেনন 
Safe হল না। ১৯০২ সালে ভারত সরকার অংলীদারদের 
স্বত্ব টাব দিয়ে নিটিয়ে দিয়ে লাইব্রেরি সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনেন! 
পরের বছর সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ‘ক্যালকাটা পাবলিক 
লাইব্রেরির নাম হয় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি। স্বাধীন ভারতে 
যার নাহ জাতীয় গ্রস্থাগার। এই সনয় গরচ্থাগারটি সর্বসাধারণের 
ব্যবহারের জন্য SYS কবা হল। এতদিন পাঠবক্ষ ছাড়া 
অন্যান্য বিভাগ শুধুই সরকারী কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। 

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠ্য উপলক্ষে বিপিনচ্র নিউ 
ইন্ডিয়ায় ২ জুল যে মতামত প্রকাশ সেটি এখানে উদ্ধৃত করা 
হল। "অনেক দেশে — বিশেষ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে — 
ae সরকার অথবা মিউনিসিপ্যালিটি ধু যে গ্রন্থাগারে বসে 
বই পড়বার সুযোগ দো তাই নয়। অবসর Aa পড়বার 
জন্য নাগরিকদের নিদিষ্ট সংখ্যক বই বাড়ীতেও নিতে দেওয়া 
হর। এর জল] চাদ! দিতে হয় না। বোস্টন শহরে বদি এই 
ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হতে থাকে তাহলে কলকাতায় 
তার প্রয়োজন আরও বেশী | সেখানে এমন অনেক লোক আছে 
যাঁরা অবসর ভোগ করে; এমন নরনারী আছে সাহিত্য ও 
বিন্যাচর্চাই ঘাদের জীবিকার্দনের পথ। তাদের পক্ষে লাইব্রেরিতে 
বসে পড়াশুনা করতে অসুবিধা হয় লা। কিন্তু কলকাতা 
নাগরিকদের তেমন সুযোগ নেই। জীবিকার্জনের জন্য তাদের 
উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়। কান্তের ফাকে হয়ত আব ঘন্টা 
পড়বার সুবোগ হতে পারে। সুতরাং বই বাড়ী এনে পড়বার 


wer 


সুযোগ থাকা অত্যাবশ্যক | আমরা ভানি কলকাতা CT নয় 
এবং মেটকাফ হল লাইব্রেরিকে ব্রিটিশ মিউন্তিয়ামের সঙ্গে 
তুলনা করা চলে না। তথাপি এ কথা বলা চলে যে এই 
গ্রস্থাগারকে কর্তৃপক্ষ যদি আমাদের সাংস্কৃতিক মান উদ্লয়নের 
সহায় এবং যথার্থ কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে উৎসুক 
হন তা হলে সকাল ছটা ঘেকে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত পাঠকদের 
বই পড়বার সুযোগ দিতে হবে এবং বিনা টাদায় বাড়িতে বই 
লেবার TANS থাকা চাই।" 

বিপিনচন্দ্র শতবর্ষ আগ যে Fes গ্রন্থাগার বাবস্থা 
প্রবর্তনের কথা বলেছিলেন শতবর্ষ অতিক্রান্ত কারে এবং 
গ্রস্থাগার আন্দোলনের Serre বঙ্গীয় গ্রস্থাগার পরিষদের 
পচান্তর বৎসর উদযাপনের সময়কালেও আমরা তা চালু করতে 
পারিনি। বিপিলচন্দ্র যে ধরণের বিনা ঠাদার গরস্থাগার বাবস্থার 
কথা বলেছেন অদূর ভবিষ্যতেও তা হবে কি না বলা শক্ত। 
বিপিনচন্তর গ্রন্থাগারকে সাধারণের অবসর বিনোদনের যোগ্য 


১২ মাঘ, ১৪০৭, 
স্থান বলে বিবেচনা করেছেন৷ বর্তমানে বিপিনচন্দ্রের সেই 
 মতকেও আমরা গ্রহণ করিনি । কেননা ছুটির দিনে অবসর সময় 
জনসাধারণ লাইব্রেরি বাবহার করতে পারেন না। কেননা ছুটির 
দিনে রাজা সরকারী গ্রস্থাগারগুলি বন্ধ থাকে। বিপিনচন্ত্র 
গ্রদ্বাগারিকের পদটিকে একটি সম্মানিত পুরস্কার বলেই মনে 
করতেন তিনি oy বেতনভুক কর্মচারী বলে নিজেকে মনে 
করেননি । পরিশেষে এই আবেদন করি আজকের গ্রন্থাগার বৃত্তি 
যেন বিপিনচন্দ্রের আদর্শকে তুলে ধরে এবং গ্রদ্থাগারিকের 
কানের মধে| যেন এই মণীষীর মানসিকতার প্রতিফলন ঘটে। 
নির্দেশিকা 

Sipin Chandra Pal -Memories of my life & times 
৬.1 1932. 

~ Present social reaction : what does il mean, 
1889 

freer বন্দোপাধ্যায় সংস্কৃতি ও গ্রস্থাগার, ১৯৬৩ 


গ্রন্থাগার সংবাদ 
জেলা STRIATE £ বানরঘাটঃ দক্ষিণ দিনাজপুর 


বিগত ১২ই ডিসেম্বর ২০০০ দক্ষিণ দিনাজ্রপুর জেলা 
্স্থাগারের শিশু বিভাগের (নব নির্নিত ভবন) os উদ্বোধন 
অনুষ্ঠান হয়। শিও বিভাগের ভ্বারোদঘাটন করেন মাননীয় 
গ্রন্থাগার মন্তী শর নিমাই মাল বহাশয়; মী গ্রদ্থাগার পরিযেবা 
বিভাগ, প: বঙ্গ সরকার । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় 
শ্রী অনিল কুমার সিংহ মহাশয়. সভাধিপতি, জেলা পরিষদ, 
দ: দিনাডপুর ৷ এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত 
ছিলেন মাননীয়া, শ্রীমতি মিনতি ঘোষ, Ñ. স্বাস্থ্য ও পরিবার 
কল্যাণ দপ্তুর। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী 
গোৱাচাদ চক্রবর্তী, অবর Geen সমহর্তা দ: দিনাজপুর, শী 
নারারণ বিস্বাস, সভাপতি. com প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, 
শ্রী অরুণ কুমার দাস, সদর মহকুমা শাসক, শ্রীমতি সুচেতা 
বিস্বাস পৌরধক্ষ্যা, REED পৌরসভা । সম্মানিত অতিথি 
হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী প্রাণগোপাল করাতী, জেল TENT 
আধিকারিক, দ: দিনাজপুর, শ্রীমতি দীপালী সাহা, সহকারী 
সভাধিপতি, cron পরিষদ, দ: দিনাজ্রপুর। 


মাননীয় মন্ত্রী, D নিমাই মাল মহাশয়, তার বক্তব্য বলেন 
বর্তমানে গ্রন্থাগার পরিষেবা এক গভীর চ্যালেঞ্জের মুখে 
পাড়িয়েছে তাই গ্রস্থাগার পরিষেবার মান আরও উন্নত করা 
প্রয়োজন মাননীয়া শ্রীমতি মিনতি ঘোষ, বর্তমানে শিগুদের 
টিভির কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করে পাঠ্যাত্যাসের এবং শিশুমনের 
সুষ্ঠ বিকাশের দিঝে নজর দিতে বলেন। জেলা গ্র্থাগাযিক. ই 
অনুপ কুমার ROM তার ভাষণে, জেলা গ্রন্থাগারের বিভিন্ন 
বিভাগের পরিষেবা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন॥ জেলা! 
TUNCA বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৪৪৫৮ এবং শিশু সদস্য ACN 
১১০%। কেরিয়ার গাইডে্স বিভাগে বিপুল সাড়া পাওয়া 
গেছে। জেলা গ্রন্থাগারের সংগ্রহশালা জেলার Local History 
Collection- ক্ষেত্রে এক অমূলা সম্পদ নবনির্মিত শিশু 
বিভাগের জন্য প্রায় নয় লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়ার জনা দ: 
দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক ও গ্রন্থাগার পরিষেবা 
বিভাগ, প:বঙ্গ সরকারকে POAC জ্ঞাপন ও ধন্যবাদ ATA 
হয়। 


কথা প্রসঙ্গে 
(জনৈক অবসরপ্রাপ্ত গরহ্থাগারিকের কলমে) 


এই অধমের চুয়ান্তরতম জস্মদিবসটি যে কোন ফাকে এরই 
মধো একদিন FANTA চলে গেল একেবারে টেরই পেলান। 
শা। তা একরকম ভালোই হয়েছে; এ না হলে মনে হত আরো 
একটা বছর চলে গেল! চুয়ান্তর বছরের বৃদ্ধ, যে দেশবানীর 
গড় আয়ুর চেয়েও অনেক বেশি বছর বেঁচে রয়েছে তার আর 
জীবনের থেকে কী আশা করার থাকতে পারে। একে একে 
বন্ধবাদ্ধবেরা arity স্বজনেরা প্রিয়জনের! চলে যাচ্ছে। বয়সে 
ঘারা আনেক ছোট তারাও চলে যাচ্ছে — এখন চলে হাওয়াই 
তো মঙ্গল। বেঁচে থাকা তো Oy স্মৃতির ভার নিয়ে বলে থাকা। 
তাছাড়া Teal বড় নিঃসঙ্গ, একাকী হয়ে যায়। 

তবে এ সুন্দর ভুবনে মরতে কেউ চায়না, TA যে যাই 
বলুক। যতক্ষণ TA ততক্ষণ আশ ॥ আশারও আর শেঘ নেই। 
গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আমরা জয়যুক্ত দেখতে চেয়েছিলাম। 
চেয়েছিলাম গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হোক। গ্রন্থাগার আন্দোলন 
আজ অনেকটা WANTS হয়েছে। গ্রন্থাগার আইনও প্রবর্তিত 
হয়েছে। কিন্তু আমরা সুখী হতে পেরেছি কি? 

আমরা যখন কর্মজীবন শুরু করেছিলাম খ্রন্থাগারিকদের 
বেতন ও মর্যাদা কোনটাই ছিলনা, আন্ত অবস্থার অনেক 
পরিবর্তন হয়েছে। বেতন ও মর্যাদার অনেকটাই Safe হয়েছে। 
হয়তো আরো হবে। বৃত্তির লোকেদের পাশে নিয়ে আমরা যারা 
একই সঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম এই 
পরিবর্তনে তারা কতখানি তৃপ্ত হয়েছি আজ ধারা বৃত্তিতে নৃতল 
এসেছেন তা তারা উপলব্ধি করতে পারবেন না: মনে করুন 
দেখি পঞ্চাশের দশকের কথা। গ্রন্থাগার কর্মীদের তখন কী অবস্থা 
ছিল? শিক্ষায়তনে, সাধারণ গ্রন্থাগারে ঝা অন্যত্র! পরিবর্তন 
অবশ্য অন্যান] বৃক্তিতেও হয়েছে, পরিবর্তন হয়েছে দেশেরও। 
ভালোর দিকে অথবা মন্দের দিকে তা অবশ্য বিচার্য।আমাদের 
পুরানো মৃল্যবোধেরও পরিবর্তন হয়েছে। পুরানো মূল্যবোধকে 
এখন আয আমরা কেউ মূল্য দিতে চাইনা । পুয়ানো মূল্যবোধ 
গেছে কিন্তু কোন নৃতন মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে কি? কোন 
মৃল্যবোধই ন! থাকলে তবে রইল কি! গ্রন্থাগার আন্দোলনের 
ক্ষেত্রে এই সুলাবোধ থাকা জরুরী স্বাধীনতা লাভের পরে 
আমাদের যনে অনেক আশাই ছেগেছিল। অনেকে আশা 
করেছিলেন একটা বৈশ্বিক পরিবর্তনের। এই পরিবর্তনের 
গতি হবে উধমূখী, কৃতি হবে গঠনমূলক দুশো বছরের রিটিশ 


শাসনে areal ars পিছিয়ে পড়েছিলান; এবার আশা হল 
জীবনের fefen ক্ষেত্রে aren এগিয়ে যাব (কিন্ত তাতো হলো 
নাং ake লাভের পর দেশের সরকার, রাজনৈতিক eof 
সরকারী কর্মচারী, শ্িক্ষা়তন, ব্যবসায়ী সম্তরদায় ও দ্রলসাধারণ 
ERDA অনেক পরিবর্তন এল। সে পরিবর্তন কিন্তু ধারাপের 
দিকেই: দুর্ীতি, TERA, কালো বাজার, চোরা কারবার । 
কথা বললেন কিন্তু কিছুই কার্যে পরিণত করতে পারলেন না। 
অবশ্য TRIPS সরকার এসে কিছুটা কা করেছেন - গ্রন্থাগার 
আইন প্রবর্তিত হয়েছে কিন্তু কে বাকি আছে অনেত। । আর 
এক পরিবর্তন প্রকাশ করল অস্থিরতা. বিক্ষোভ ও গঠন 
কর্মহীনতা। মুল্যবোধহীনতা দেখা দিল সর্বন্র। গ্রস্থাগার 
আন্দোললে যে এর প্রভাব পড়বে এতো ডানা কথা | তবে একথা 
ঠিক বে আজকের অস্থিরতা, বিক্ষোভ ag anne 
আন্দোলনে দেবা গেলেও এর একটা গঠলনূলক দিক ure 
সেকঘা ভুললে চলবেনা। সেটা হল সেবার মনোভাবের দ্বারা 
দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে mem 

উনবিংশ শতান্ষীতে যারা গ্রন্থাগার স্থাপনে Som হয়ে 
্র্থাগার আন্দোলনে এসেছিলেন তারা কেউই, আমাদের দত 
(কেতনভূক গ্রন্থাগারিক ছিলেন না। কিন্তু তাদের একটা মূল্যবোধ 
ছিল, আদর্শ ছিল। তখনকার দিনেও যে সকলে এঁদের 
মৃল্যবোবের মুল্য দিতেন তা নয়। অনেকেই তাদের পাগল 
বলতেন। সেসব ছা তারা গ্রাহা করেন নি; নিজেদের কর্তব্য 
করেছেল। অবশ্য বেতনভূক গ্রস্থাগারিক হলেও আজ্রকের 
দিনেও যে সে রকম পাগল কেউ নেই একথা বলা যায় না। 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্র ভাষায় বলা যায, 'লাইব্রেরী 
লাইব্রেরী করিয়া (তাহারা) আপনার আর্থিক পরকালটি নষ্ট 
করিয়াছেন।' বিচার করলে দেখা ঘায় সেকালই হোক আর 
একালই হোক সেরকম লোক সব সময়েই কিছু কিছু ছিল। 
যেমন, সুশীল কুমার ঘোব, মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, তিনকড়ি 
দত্ত NN একালে প্রমীলচন্দ্র বসু, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ফনিভূষণ রায় সৌরেন্্র মোহন গঙ্গোপাহ্যায় প্রনুখ। জীবিত 
ধারা আছেল স্বভাবতই তাদের লাম উল্লেখ করা যায়ন্য কেননা, 
ভারা বিব্রত হবেন: এঁদের আপনারা চেনেন। এঁদের পাশে 
দীড়িয়ে কাধে কাধ মিলিয়েই তো আপনারা গ্রন্থাগার আন্দোলন 


SANE 


করে এসেছেন। একাল এবং সেকাল এই দুই কালেরই 
পাশলদের আমার নমস্কার। Cray তো দেশের শিক্ষা ও 
সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন চিরকাল। 

চিন্তা করে দেখুন তো, এই কলকাতার বুকে এবং বালোর 
জেলায় ক্রেলায় সেই সব অধ্যাত গ্রন্থাগার কর্মীদের কথা, ভারা 
কিসের লোভে, কোন স্বার্থে দিনের পর দিন শ্রদ্থাগারে এসে 
স্বেচ্ছাসেবা দিয়েছেন। আমার ভাবতে ভালো লাগে যখন দেখি 
মধা কলকাতার প্রখ্যাত গ্রন্থাগার শাস্তি ইনস্টিটিউটের সঙ্গে 
দীর্ঘদিনের সংশ্লিষ্ট কর্মী ও বিশিষ্ট সমাকতসেবী বিপ্রদাস দত্তকে 
Se সংস্থার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই ঘটনা 
১৯৭১ সাঙ্লের। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে আমরাও 
অনেকে উপস্থিত থেকে এই উপলক্ষে ডাকে অভিনন্দন জ্রানাই। 
এরকম বিপ্রদাস TA বাংলাদেশের গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারে অনেক 
ছিলেন এবং আজ্তও হয়তো আছেন। আর সেই ফ্লাই গ্রন্থাগার 
আন্দোলনের আন্ত এতটা অগ্রগতি হয়েছে। সমাজ তাদের 
স্বীকৃতি না দিলেও আমরা ঘেন তা দিতে কার্পণা না করি। 

প্রসঙ্গত আরো কয়েকজনের কথা মনে আসছে জাড়গ্রাম 
মাধনলাল পাঠাগারের শিব সাধন চট্টোপাধ্যায়. তারাগুণিয়া 
বীণাপানি পাঠাগারের সম্পাদক ক্ষিতিনাথ শুর আজও আছেন 
[কিনা ভানিনা, অথবা সিউড়ি রামবঞ্জন টাউন হলের গ্রীশ চন্দ্র 
নন্দী, ত্রিবেশী হিতসাধন সমিতির ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 
কলকাতার কানাই স্মৃতি পাঠাগারের গোবিন্দ মল্লিক, বালী 
ধ্রুব সংহতির গোপাল চন্দ্র পাল প্রভৃতি আরও অনেক নিষ্ঠাবান 
গ্রন্থাগার cotta কথা মনে পড়বে। 

মনে পড়ে কোলাঘাটের নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নদীয়ার 
মদন মল্লিক প্রমুখ আরো অনেক স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীর কথা 
যারা সুযোগ পেলেই প্রতিটি সভা সম্মেলনে গ্রন্থাগার কর্মীদের 
স্বার্থ সম্পর্কে, দুরবস্থা সম্বন্ধে সোচ্চার হতেন। তবে কেবলমাত্র 
আত্ম প্রসাদই নয়, আত্মসহীক্ষারও করা প্রয়োজন। একথা খুবই 
সত্য যে দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে এ ধরণের স্বেচ্ছাসেবাও কমে 
গেছে সর্বক্ষেত্রেই, শুধু গ্রন্থাগার আন্দোলনেই নয়) সেদিনের 
সচ্ছলতা আজ আর নেই, তাই অনেকেরই CHITA দেবার 
জো নেই; অন্রচিন্তা চমৎকার! তবে একথাও সত্য যে বৃত্তিতে 
থেকেও সেবা করা যায়। বিশেষ করে গ্রন্থাগার BASLE সেবার 
মনোভাব না থাকলে যে সফলতা লাভ করা যায় না বলে 
অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছেন সেটা শুধু কথার কথা 
নয়। আবার এসে গেল সেই মূল্যবোধের কথাই, আদর্শের কথা, 
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কর্মে নিষ্ঠা এবং সেবার কথা । কর্তব্য কর্ম তো সকলেরই করা 
উচিত, সব বৃত্তির লোকেরই: গ্রন্থাগারিকরাও অবশাই তাদের 
কর্তবা করবেন। কিন্তু কর্তাবোরও অধিক কিছু, তার বৃদ্ধি 
বিবেচনা ও সেবা তার দেওয়ার আছে সমাদ্রকে 1 তাই যখন 
শুনি গ্রন্থাগার কর্মীরা নিজের কর্তব্য কর্মট্‌কুও করতে চান না, 
তখন দুঃখ হয়। হয়তো অনেকের কাছে এটা এই বৃদ্ধের "জ্ঞান 
দেওয়া" যনে হতে পারে। কারণ বয়স হলে জ্ঞান দেওয়ার 
একটা অধিকার wen) কিন্তু এটা অতি সত্যি কথা। গ্রন্থাগার 
কর্মীরা যদি সেবার মনোভাব না দেখান তবে নিজেদেরই ক্ষতি 
করবেন। গ্রহথাগারিকদের দেবার রয়েছে অপূর্ব সুযোগ সেই 
সুযোগের সঙ্্যবহার করেই তিনি সমাজে সম্মান পেতে পারেন। 
মর্যাদা কেউ কাউকে দেয় না, অনি করে নিতে হয়। সেটা হল 
কাজের মথা দিয়ে। 

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই সেবায় রূপ হবে 
যুগোপযোগী তার জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের নিজেদের প্রস্তুত 
করতে হুবে। তাদের অধীত বিদ্যার নিয়মিত চর্চা করতে হবে। 
অয়োজনমত বুদ্ধি ও বিবেচনা AN করতে হবে। মনে রাখতে 
হবে চালাকি স্বায়া কোন মহৎ কাজই হয়না। সেইসব ওপর- 
ওপর চালাকদের দিয়ে গ্রন্থাগার বৃত্তির মত মহৎ কাজ আরও 
হবে না। বৃত্তিতে সাফল্যকে কে ন! চান? গ্রন্থাগার কর্মীরাও 
নিশ্চয়ই চান। আর সেজন্য তাকে চলতে হবে সঠিকভাবে। 

তবে যুগটা যে বড়ই ধারাপ। গ্রন্থাগারিকর! অন্যান] বৃত্তির 
দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলতে পারেন ওরাও তো কাজে 
ধরে না, ওদেরও তো কর্মে নিষ্ঠা নেই - তবে আমরাই বাকি 
দোষ করেছি? এটা কোন যুক্তিই নয় - অপরে করে না বলে 
আমিও করব দা। আবার সেই মূল্যবোধ এবং আদর্শের কথা 
এসে যার। কেন করব? 

তাহলে আমাদের ভাবতে হবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের কথা, 
শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে অগ্রসর করে FATO যাওয়ার কথা: এ দায় 
গ্রন্থাগায়িকদেরও আমাদের পূর্ববরতীর৷ যে সুকর্ম করে গেছেন, 
আমাদের দোষে তা যেন নষ্ট হয়ে না যাঘ়। এটা আমাদের 
অবশ্যই দেখতে হবে। 

আমার বিশ্বাস গ্রন্থাগার কর্মীদের ম্যে নিষ্ঠার অভাব নেই; 
বৃদ্ধি যিবেচনাও তাদের যথেষ্ট আছে। যেসব কর্মে অবহেলার 
কথা শোনা যায়, সেটা মুষ্টিমেয়ের মধ্যেই সীমবন্ধ। তবু এই 
মুষ্টিমেয়কে উপেক্ষা করা চলেনা; তাদের সংশোধন করতে 
হবে।তাদের ভুল দেখিয়ে দিতে হবে। তা না হালে একের দোষের 
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জন্য সমগ্র বৃত্তির উপর দোষ পড়বে। গ্রন্থাগার আন্দোলন 
afore হবে। 

গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন হওয়ার পরেই গ্রন্থাগার আন্দোলন 
শেষ হয়ে যায়নি । মলে রাখতে হবে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের 
বিশ বছর পরেও আমাদের গ্রস্থাগারগুলির পরিষেবার যান 
তেমন উন্নত হয়নি। এ বিষয়ে আমাদের বৃত্তির লোক্েদেরও 
দায়িত্ব শ্বাছে। "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় আকাল আর “TTA: 
সংবাদ" তেমন প্রকাশিত হাতে দেখিনা। যখন দেখি কৃষ্ণনগর 
পাবলিক লাইব্রেরীতে 'বিশ্বপুস্তক ও গ্রন্থস্বত্ব' দিবস পালিত 
হচ্ছে 'বারুইপুর শহর গ্রস্থাগার'-এর উদ্যোগে zeae 
১৩৮তম eres পালন হচ্ছে অথবা "পলাশী অদ্থুরিক 
খ্থাগার'-এর সূবর্ণজয়স্তরী উৎসব পালিত হচ্ছে তখন আনন্দ 
হয়। 

আবার বঙ্গীয় শ্রস্থাগার পরিবাদের মালদহ ভেলা শাখার 
দ্বিবার্ষিক সম্রেলন বা মালদহ ভেলা WBPLEA-এর ২৪ত= 
দ্বিবার্ধিক সাধারণ সভার খবর যখন পাই তখন উৎসাহিত হট 
গ্রন্থাগার আন্দোলন এগিয়ে চলেছে দেখে। 

এমনি বাংলাদেশের জেলায় জেলার অসং্য গ্রন্থাগারে 
কোথাও প্রতিষ্ঠা বার্বিকী কোথাও রজত wr, কোথাও 
qA বা হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কোথাও হচ্ছে 
আলোচনা-চক্র. সাহিত্য বাসর. আবৃত্তি-সক্ষীত প্রতিযোগিত: 
“গ্রন্থাগার দিবস' পালন ওমনি খবর পাই এবং তাদের প্রাণ 
স্পন্দন অনুভব করি। এমন অনেক অনুষ্ঠানই হয়তো হয়ে থাকে 
যা 'গ্রদ্বাগার'-এর প্রকাশিত হয় না। 

এ পর্যন্ত 'গ্রন্থাগার' শত্তিকায় অনেক গ্রন্থাগারের ইতিহাস. 
এক কাজকর্মের বিবরণ বার হয়েছে। তাতে আমরা এই সব 
গ্রন্থাগারের কথা জ্ঞানতে পারি।এ ধরণের লেখাও মাকে মাঝে 
যার হলে ভালো হয়। গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসই রচনা 
করছে এই সব TEN আর একটি ব্যাপারে আমার খুব 
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এ বেরিয়েছে। উৎসাহের সঙ্গে তার লেখাটা পড়ে ফেলি। 
‘mene পত্রিকায় লেখকের কেন যে ঠিকানা দেওয়া হয়না 
আমি বুঝিনা (যদি দেখতাম লেখাটা কোন গ্রামীণ গ্রাস্থাগারিকের 
তাহলে আরও আলন্দ্ পেতান। 

শ্রশ্থাণারিকদের নিজ্গেদের প্রস্তুত করার প্রয়োজন শছে। 
গ্রন্থাগার বিভ্রানের বই ও পত্র-পত্রিকা পড়া: HER TATE 
আলোচলা করা: লেখালেখি করা। গ্রন্থাগার সশেলেনে যোগ 
দেওয়া, আলোচনায় WATA করা, প্রবন্ধ পাঠ ইত্যাদির 
মাধামে নিজেদের প্রস্তুত করা যায়া 

যে যেখানে আছেন গ্রন্থাগার আন্লনকে জোরদার করা? 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী 
সমিতি, ইয়ালিক প্রনৃতি গ্স্থাগার পরিবাদের সদসা হওয়া - 
সভা প্রস্তুতিতে যোগ দেওয়া। এগুলি আমাদের বৃত্তিগত 
কর্তাধোর মবো পড়ে। শুধু নিজের কর্মস্থানের কাজই নয় - 
বৃত্তির জনা অন্যানা কাজেও অংশগ্রহণ করা চাই। 

একদিন যাঁরা গ্রন্থাগার আন্দোলনের শুরু করেছিলেন তারা 
তাদের পতাকা দিয়ে গেছেন আর এক দলের হাতে — তারপর 
ভারা আবার আর একনলের হাতে, এমনি করে এই পতাকা 
একদিন এসেছিল আমাদের হাতে আমরা তা নিয়ে যাব 
পরবীদের হাতে - তারা তার পরবর্তীদের হাতে - এননি 
করেই গ্রন্থাগার আন্দোলন অগ্রসর হয়ে চলবে! 

আন্ত আমার সাথীরা অনেকেই নেই। কিন্তু আমি একা 
নই। আমার পরবর্তী অনেকে পরিবদে এসেছেন - তারাও 
আমার সাহী। মানুষ তো চিরদিন থাকবে লা . একদিন লা 
একদিন সবাই যাবে । আমিও যাব। কিন্তু থাকবেন আমার নতুন 
সাহীরা - আমারই বৃত্তির লোকেরা । ঠাদের মধ্য দিয়েই আমি 
বাঁচব; গ্রন্থাগার আন্দোলন এগিরে যাবে। 


শোক সংবাদ 


বিগত ২৯শে ডিসেম্বর ২০০০, শুক্রবার রাত ১-৪০ মি বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চর্চার পথিকৃত, গ্রন্থাগার 
বিজ্ঞান শিক্ষক প্রবীণ গ্রন্থাগারিক রাজকুমার সুখোপাধায় চন্দননগর বাসভবনে শেষ নিম্থোস ত্যাগ করেছেন। 


বিগত ২৮শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্স-এর শিক্ষক 
এবং বিধান be বৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপ-গ্র্থাগারিকের গোয়াতে জীবনাবসান ঘটেছে। 
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৪৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সভাপতির ভাষণ 


অরুণ কাস্তি দাশগুপ্ত 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিবাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ৪৫ 
বন্ছরেরও কেনী বদিও আমি গত ৩৬ বন্ধুর পশ্চিমবঙ্গের বাইরে 
আছি, পরিষদের সঙ্গে আমার আন্মিক যোগাযোগ EE | 
এখনও আমি পরিঘাদের মুখপত্র “গ্রস্থাগার'' পত্রিকার প্রতিটি 
সংখ্যা পাবার জল্য উন্মুখ হয়ে থাকি। পত্রিকাটি rece আমার 
কিছু অহঙ্কার বোবও আছে। একসময় এর অপু সম্পাদকও 
ছিলাম। অনা কোন ভারতীয় ভাষার ৫০ বছর বয়স্ক 
“'গ্রস্বাগারের'' মত কোন পড়িক৷ নেই। ভারতবর্ষে এত PAT 
এবং সক্রিয় শরদ্থাগারিকদের কোন Rees নেই। পরিষদের 
যে নিজস্ব একটি আবাস আছে তাও অনেককে আশ্চর্যান্বিত 
করে।অলা রাজের গ্রস্থাগারিক বন্ধুবাক্ষবদের কাছে A 
জয়গান করতে আমার কোন স্থিধা নেই। পরিষদের সফলতার 
পিছনে আছে অনেক সরব এবং নীরব কর্মীদের অবদান। তারা 
ব্যক্তিগত স্বার্থের Coed থেকে মিলেমিশে :পরিবদকে এগিয়ে 
নিরে গিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহায়তাও এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় রাজ্য সরক্যরের আর্থিক আনুকূল্যে পরিষদে 
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ স্থাপিত হয়েছে জেনে আমি খুবই 
আনন্দিত। অন্য কোন রাজ কিন্তু এটা হয়নি। 

পরিষদের কর্মকাণ্ডে আমি যাদের সঙ্গে ওঠাবঙা করেছি 
তাদের অনেকেই এখন নেই। তিনকড়ি দন্ত মহাশয় তো 
অনেকদিন আগেই চলে গেছেল - তারপর একে একে গেলেন 
আমার শুগ্রভ প্রতিম ফপিভূষণ রায়, আমার দুই শিক্ষক 
aioe বসু এবং বিজয়ানাথ gente, বন্ধু বর 
সৌরেস্্রমোহন পস্গোপাধ্যার এবং আরো অনেকে। “জনৈক 
অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক'' COAT আড়ালে “NTA 
লিখছেন তা পড়ে আমি পুরোনো দিনের আস্বাদ পাচ্ছি। আমার 
মলে হয় এই ধরনের কোন বেসরকারী সান্থোর ৭৫ বছর 
সক্রিয়ভাবে বেঁচে গ্যাকাটা খুব বড় ব্যাপার | এই দীর্ঘজ্ীবনের 
ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা খুবই শুয়োডলীয়। আশা করি পরিষদের 
কর্মকর্তারা একছা বিবেচলা করবেন। 

আমার জীবন সারাহ পরিষদের বর্তমান কর্ণধারেরা যে 
আহ্মকে ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্যাপন প্রাক্কালে oS 
৪৫তম যলীর গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতিত্ব করবার সম্মান 
দিয়েছেন লে জন্য আমি গৌরবাঘ্বিত। তদের আন্তরিক ধন্যবাদ 
জানাই ।এ সম্মেলন যে হাওড়ায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেনা আমি 


খুবই আনন্দিত | পরিবদকে শক্তিশাক্গী করবার Va) হাওড়ার 
অবদান উল্লেখনীয় ! হাওড়া থেকে যাঁরা পরিষদের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন তারা অনেকেই কিন্তু অন্য পেশার 
লোক : তাদের অনেকের নাম এখন আমার স্মরণে লেই। যার 
কথা ধুব মলে পড়ে তিনি হলেন প্রয়াত সুধাননদ চট্রোপাধ্যায়। 

গ্রন্থাগার এবং তথাবিজ্ঞান এখন একটা টৌমাথায় এসে 
দঁড়িযেছে। একদিকে প্রথাগত প্রশ্থাগারিকতা পদ্ধতি আর 
অন্যদিকে তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের আবশাকতা । এই দুয়ের মধো 
কোন বিরোধ নেই, PE সমস্যা ভাছে। সমস্যা হল এই দুইয়ের 
সমন্বয় সাধন করা এবং কোন কোন ক্ষেত্ত আর্থিক ব্যাপারে 
অগ্রাধিকার পাবে তা স্থির করা। এই প্রসাঙ্গে কিছুদিন আগে 
USA Today দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখার প্রতি 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাই ৷ “Appeal for a library 
where books matter more than the bytes* শীর্ষক 
লেখাটি New York $1818-এব এক ছোট শহরে ঘার নান 
Johansberg. খুবই ছোট একটি সাধারণ গ্রন্থাগারের 
বিড়ম্বনার বৃত্তান্ত । সালারণ ayer হিসাবে সরকাহী স্বীকৃতি 
লাভের সমস্ত শ্ গরস্থাগারটি পূর্ণ করেছে কেবল একটি ছাড়া। 
DUMA মোডেম সহ একটি কম্পিউটার রাখতে হাবে। 
গ্রন্থাগারের ন্যাসবক্ষকেরা একটি বিশ্বকোষ কিছু পত্রপত্রিকা 
এবং ছোটদের পাঠোপযোগী বই ক্রয় ভরবার wat কিছু অথ 
সংগ্রহ করেছিলেন। সেই অর্থে সহজেই সরকারী শর্ত পুরণ 
করা হেত। শর্ত পূরণ করে স্বীকৃতি লাভ করলে সরকারী 
অনুদানও পাওয়া ঘেত।। ন্যাসরক্ষকেরা কিন্তু অগ্রাধিকার 
ছিলেন বইকে। তারা৷ এই সিন্ধান্ত কেন নিলেন তা একক্ন 
নাাসরক্ষক Sue Halpern উপরোক্ত লেখায় যা বিবৃত 
করেছেন তার কিছু উদ্ধৃতি দিই £ “Porsonally, | appreciate 
and even like computers. | spend a great deal of 
my working day using one, and even write a 
magazine column about digital technology. This 
may be why I have few illusions about Ihe 
usefulness of a computer in a library thal is short 
‘of books. A computer would be nice, but all ol Dr. 
‘Seuss would be nicer. A computer would be good, 
but Dickens and Faulkner, Sula and Trumpet of 
the Swan would be better, For a library, the siza of 
Johensbury's, every dollar spent on computer ls a 
dollar not speni on books. | suppose we'll buy ও 





ren 


computer - how could we nol? Bul we shouldn't 
have fo wail until we are ready. Right now, our 
fledging library ang other small undarfinanced 
libraries should be concerned with acquiring 
another lechnotogy - the writan word, flat on the 
page, bound between two covers. We should ba 
concerned with making the library a comfortable 
generous place. We should be focussing on 
sending books home with children and 
encouraging the kids to read with their parents. A 
computer wilh modem .... may bring the world 
closer to us as individuals. Bul books - 
recommended, passed trom hand to hand read 
aloud + can bring us closer to one another’. 


সুতরাং সমস্যা হল অগ্রাধিকার সম্বদ্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত 
নেওয়া। নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আমরা বড় বেশী আত্মহারা হয়ে 
পড়ি। যে কোন নতুন প্রযুক্তি অনেক কোলাহলের সৃষ্টি করে 
যার ফালে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় চাপা পড়ে যায় | Internet 
এবং digital প্রযুক্তি তার বাতিক্রম নয়। এদের অবদান 
অনস্থীকা্ধ। কিন্তু এ নিয়ে এমন অনেক কথা বলা হচ্ছে যা 
নিয়ে কিছু ভাবনা চিন্ত করা দরকার। বলা হচ্ছে কাগজ-বিহীন 
নাজ ব্যবস্থার কথা, ঘোষণা করা হচ্ছে বইয়ের আসর মৃত্যু 
শুধু বই নয় পর্রপত্রিকও নাকি অন্তিম দশায় পৌঁছেছে।গন্থাগার 
ও গ্রন্থাগারিকের অস্তিত্বও বিপন্ন ্রনথাগারিকের বদলে থাকবেন 
programmer এবং database কিশারদেরা। অবশ্য বইয়ের 
অস্তিম দশার কথ প্রায় ছয় দশক আগে বলেছিলেন একজন 
বিদ্ধ গ্রদ্থাগারিক Fremont Rider! তখন Microfilm 
প্রযুক্তির কেবল শৈশবকাল। তার বক্তব্য ছিল Microfilm 
ভিত্তিক Microcard বইরের জায়গা নেবে। কিন্তু তা হয়নি। 
ইতিহাসের গবেষক ছাড়া কেউ microfilm ছুঁতেই চাননা। 
microfilm বাবহারকে পরিহাসচ্ছেলে কলা হত এ যেন শার্শির 
ওধার থেকে চুম্বন করা। কাগজ্জ-বিহীন তথা প্রথার প্রবক্তাও 
একজন শ্রস্থাগারিক। গত শতাব্দীর সত্তর দশকে Fred 
Lancaster যখন একা বলেছিলেন তখন কম্পিউটার 
বিপ্লবের ঢেউ সবে গ্রন্থাগারের কিনারায় গৌঁছেছে। কাগজ- 
বিহীন সমাজ বাবস্থার প্রবক্তাদের TST হল ফাগজ্জ অরণ্য 
ধ্বংসকারী কাগজের জন্য অলেক গাছ কাটতে হয়। digital 
বই এবং পত্রপত্রিকা এ সমস্যার সমাধান করবে কিন্তু আমলে 
যা ঘটছে তা হল যে কাগজের ব্যবহার ফ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
কম্পিউটার এবং তৎসংলপর মুদ্রপ যন্ত্রের হরস্ততকারকের হিসাব 
অনুযারী ১৯৯৬ সালে কেবল মাত্র আমেরিকাতেই 








১৮ মাঘ, ১৪০৭, 
photocopier, tax, e-mail OR compuler ব্যবহার করে 
প্রায় ৮৬০ লক্ষ কোটি পৃষ্ঠা মুদ্রিত হয়েছে: এই তথ্য উল্লেখ 
করে Economist পত্রিকা মস্তবা করেছেল যে "Internet is 
behind much of the aujomated logorhea"t 
Internet এর আবির্ভাবের পর অনেক পত্রপত্রিকায় দুটো 
শব্দের বাবহার বেড়েছে একটি হল e-commerce এবং অন্যটি 
e-book বা digital বই। প্রথমটি আমার এক্ডিয়ারের বাইরে। 
কিন্তু -৮০০% নিয়ে কিছু বলা প্রয়োজন । গত বছর কোলকাতা 
বইমেলার প্রাক্কালে “দেশ” পত্রিকা “বইমেলা এবং বইয়ের 
ভবিয্যৎ"' সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলোছেন যে “আধুনিক শ্রযুক্তিতে 
লেখকের লেখা সরাসরি ইন্টারনেট মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে 
পৌছে যেতে পারে। অবিক্রিত বই ডাই হয়ে জয়া করা থাকে, 
লেখক লেখিকার হতাশার কারণ হয়, শেষ পর্যন্ত পুরানো 
কাগজের দরে বিক্রি হয়ে যায়। সে সমস্যা নেই ইন্টারনেটে। 
বই জলে ভিজে নষ্ট হয়, আগুনে পোড়ে, পোকায় কাটে, পাতা 
ছিড়ে যায়, একশো দেড়শো বছরে কুকুরে হয়ে যায়, কিন্তু 
ইন্টারলেটের রচন্ম আক্ষরিক অর্থেই অমর। সুতরাং "গ্রন্থ" 
নামে আমরা বে জিনিঘটি জানি! তার তুলনার ইন্টারনেট 
অনেক বেশী উপযোধী”"। ইন্টারনেট রচনা কিন্তু আদৌ অমর 
বা অবিনস্বর নয়। অমরত্ব সম্বন্ধে Economist MNA বক্তব্য 
হ'ল “Atoms tend to persist, but electrical signals 
disappear unless thay are recorded. Unfortunately, 
baih the recording media and the software used 
to retrieve digital data quickly become obsolete. 
This problem cannot be solved by technological 
progress because Il is caused by technological 
progress. Texts thet people want lo keep for a long 


Ume or to give as durable gift are likely to remain 
in physical rather than digital form (Economist 


December 19, 1998) এ নিয়ে খারা হাতে করছে কাজ 
করছেল তারাও অনেক আগেই এ সম্বন্ধে সাবধান বাণী উচ্চারন 
করেছেন। American Archivist পত্রিকায় প্রকাশিত একটি 
দীর্ঘ গবেষণা প্রবন্ধে আমেরিকার Nationa! Archives and 
Records Administration এর Avra Michelson এবং 
একজন কম্পিউটার fra Jeti Rothenberg fT 
“One at the main advantages of electronic 
Intormation is that il is usually digital, which 
ensures that il can be copied and transported 
without deterioriation. Yel, ironically, the preferred 
media on which this digital Information ia stored - 
disk, lape. and aven CD-ROM - have far shorter 





প্রচ্ছাপার 


fives than acid-Iree paper or microliim. Moreover. 
these media tend to become unsuitable long belore 
they reach their ultimate age limits. As technology 
evolves. it quickly reachas a point where older 
media can no longer be accessed by existing 
equipment. It is only somewhat facelious to 
express the irony by saying that digital data lasts 
forever - or five years. whichever comes first (vol. 
55, 1992, 297p). 


e-book কতটা পঠন-পাঠনের উপযোগী পাঠকেরা e- 
book কে কি সাদরে গ্রহণ করবেন এ প্রশ্নও স্বভাবতঃই উঠছে 
আমি আবার Economist এর পূর্বোলিখিত প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি 
দিচ্ছ “The oihar disadvantage of digital media is 
that people are not digital; they are physical objects 
who live and work in three spatial dimensions. This 
situation Is not expected lo change, Peopte prefer 
lo work and play with objects arranged around 
them, and their memories depend on cues 
provided by spatial location. Until homes can have 
dozens of digital displays and e-books, paper is 
therefore likely lo keep a place with them. Some 
technology do their job perfectty and tend lo stick 
around. The spoon is one example. the lawn-roller 
another, Paper may well be third” (পৃঃ ১৪২) 


01918 প্রযুক্তি সম্বন্ধে একন্ঞন খ্যাতনামা Beers 
Gerirude Himnmeltarb-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে এই প্রসঙ্গ 
শেষ করছি । American Scholar (Spring 1997) পত্তিকায় 
*Revolulion in the Library" শীর্ষক প্রবন্ধে নতুন তথ্য 


revolutions, this one has enormous potentialities 
tor good and bad.... But - and there is a large but 
~ all this will be in the good only if the virtues of the 
new library are made lo complement, rather than 
‘supplani, those of the old. And I am confident this 
canbe done, although it will lake a conscious effort 
to do it - 10 resist the seductions of the new 
medium, to refrain from mindless, endless 
cybersurling, lo withstand (he tempting distractions 
along the way. to retain a sense of what is 
important, pertinent, and authorilative. Above all, 
il will mean keeping faith with the old library - with 
books that are meani to be read. not merely surfed. 

E-mail enthusiasts refer lo postal mail as ‘snail 
malt. Some books, to be sure, are better surfes 
(‘skimmed’, as we uéed to say) than read. But 
olhers should only be read at snail's pace; anything 
faster than that defeats the purpose and violates 





যাঘ, ১৪০৭ 


tha text” (p.203). 

আমরা এখন ঘাকে “ag বা বই বলি তার অব্যবহিত 
উত্তরসূত্রী হল Codex: চতুর্থ শতান্দীতে নীর্ভাধিপতিদের 
প্রচেষ্টায় পাকালো শ্রচীন পুঁথির (rolled up scroll) স্থান গ্রহণ 
করেছে। পাঠক ইচ্ছানত তার প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠা সহজেই ওস্টাতে 
পারেন। e-book আমাদের rolled up scrol এর ঘুগে নিয়ে 
যেতে চাইছে। 

এ পর্যন্ত অনেক উদ্ধৃতি সহযোগে আনার TSA শুনে 
মনে হতে পারে যে আমি e-book তথা Internet বিরোধী | 
আমি তা নই - কারণ আমি নিজেই একজন Internet 
মহাকাশচারী গরস্থাগারিকদের internet বিশারদ নিশ্চয় হতে 
হবে। "গ্রস্থাগার'' পত্তিকায় এ বিষয়ে দু একটা প্রবন্ধ আনি 
পড়েছি। মাতৃভাষায় এ সম্বন্ধে আরো লেখা গ্রন্থাগারে শ্রারো 
নিশ্চয় প্রকাশিত হবে। আমি এ পর্যন্ত যা বলতে চেয়েছি তা' 
হল এই যে নতুন প্রযুক্তি সম্বন্ধে এমন অনেক কথা TM হচ্ছে 
তা গভীর বিচার সাপেক্ষ। আমি তাই অগ্তাধিকারের প্রশ্নে ফিরে 
যেতে চাই। অগ্রাধিকার নির্ধারণে ঘা বিশেষভাবে বিচার করতে 
হবে তা হ'ল নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ করলে কি ফল পাওয়া 
যাবে। তথ্য প্রযুক্তি যে সমস্ত ক্ষেত্রে খুব প্রয়োজনীয় এবং 
উপযোগী সেখানে তা করা হচ্ছে না - যেখানে তা করা হচ্ছে 
তা থেকে কোন ফলও পাওয়া যাচ্ছে লা। Computer, 
internet, website এগুলি অনেকক্ষেত্রে কেবল মর্যাদার 
পরিচায়ক (status symbol) | আমি এমন অনেক ছোট 
গ্রন্থাগার দেবেছি যেখানে দিনে হয়ত ৫/১০ খানা বইয়ের 
WATS হচ্ছে কিন্তু অনেক বড় বড় গ্রন্থাগারে তার ব্যবহার 
নেই। আপাতদৃষ্টিতে সূচীকরণের কাজে কমিপিউটারের প্রয়োগ 
হচ্ছে কিন্তু ব্গীকিরণ এবং TE অসম্পূর্ণ । শুধু গ্রন্থাগারে 
নয় অন্ত অনেক ক্ষেত্রেই এই অবস্থা। 

কম্পিউটারের প্রথম প্রয়োগ হয়েছিল যোগ-বিয়োগ-শুণ- 
ভাগের কাজ সহক্ততর করার জলা। কিন্তু আমাদের জ্ঞাতীয় 
পরিসংখ্যান বাবস্থায় এর সঠিক প্রয়োগ দেখছিনা। ফলে যে 
কোন বিষয়ে আধুনিকতম পরিসংব্যান সহজে পাওয়া যায় না। 
জনগণনার প্রতিবেদন প্রকাশ করতে দশ বছরের বেশী সময় 
লাগে। তখন আরেকটি গণনার সময় এসে ষায়। গত একবছর 
যাবৎ আমি ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোন কোন 
বিষয়ে পঠন পাঠনে সুযোগ সুবিঘা আছে সে সম্বদ্ধে একটি 
আকরগ্র্থ সঙ্কলন করছি। এর জন্য আমাকে বিভিত্র সুত্র থেকে 


Tama 


তথা সংগ্রহের কিন কান্ত করতে হয়েছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা 
বরতিষ্ঠানগুলির নিয়স্তুণের wy যে সমস্ত সংবিধিবন্ধ সরকারী 
প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষাবিযারের ভালিকা রাখা । অনেকেরই ছাপানো 
তালিকা সব সময়ই ২/৩ বছর পিছিয়ে ঘাকে। কেন: এখানে 
তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে না? এখন অনেকেরই 
website আছে কিন্তু তাতে অভাব কেবল ুয়োজনীয় CTT! 
যেমন All India Council for Technical Education 
(AICTE) সৰ্বাধিক সংখ্যক বৃত্তিমূলক বিষয় এবং শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রক) AICTE প্রাশেই সংবাদপত্র মারফত 
সাবধানবাণী উচ্চারণ করে থাকেন যে “অনুমোদিত শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে যোগ দিও না কারণ সে শিক্ষা মূল্যহীল। অনুমোদিত 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিষয়ের তালিকা আমাদের website এ 
আছে" কিন্তু সে ৩৬৷৷৩-এ প্রয়োজনীর তথ) খুঁজে বার 
করা দুরূহ - তালিকাও অসম্পূর্ণ এরকম eS উদাহরণ আছে 
- তার উল্লেখ করে এই অভিভাবণকে ভারাক্রান্ত করতে চাই 
না। 

এখন এই সম্মেলনে আলোচ বিষয় "গ্রন্থাগারে সানীর 
ইতিহাস এবং তথ উৎস সঙ্চলন এবং এই সম্পর্কিত পরিষেবা” 
নিয়ে দৃ'চারটি মন্তব্য করে আমার অভিভাষণ শেষ ফরব। 
বিষয়টি আমার অত্যন্ত প্রিয় - কারণ আমি নিজে ধূলিবূপরিত 
পুরোনো কাগজজপন্নের ঘ্রাণ নিতে ভালবাসি। আমি এখনও যে 
সংস্থার সঙ্গে জড়িত সেখানে গত ১৫/১৬ বছরের বিভিন্ন 
সংবাদপত্র কেটে ২৫০০ এর বেশী বিষয়ের উপর ৫০ হাজারের 
এর উপর ফাইল তৈরী করেছি) দৈনিক ব্যবহারের জন্য কাজ 
চালানোর মত একটি সূচীও আছে। কিন্ত সমস্যা হ'ল এর 
সংরক্ষণ এবং পুরোনো ফাইল থেকে তথ্য আহরণ।এ সমস্যা 
OL আমার প্রতিষ্ঠানের নর — সব মহাফেনখানারই।'অবশ্য 
0118 প্রযুক্তি প্রয়োগের উপদেশ অনেকেই দিয়েছেন -এয় 
সীনাবন্ধতা HAT আমি খুবই সচেতন - যে কথা আমি আগেই 


মাঘ, ১৪৩৭ 


বলেছি। সংরক্ষণের জন্য microfilm এবং CD-ROM এর 
ব্যবহার হবে। কিন্ত সমস্যা হ'ল তথ] আহরপের। এ পর্যন্ত 
আমি কোন উপযুক্ত 5০1489-এর সন্ধান পাইনি। আমার 
ভাষা কম্পিউটার বিশেষজ্ঞয়া বোঝেন না।আমার দুর্ভাগা আমি 
তাদের ভাষা বুঝিনা! আমি এই শ্রসঙ্গটি উত্থাপন করছি। এই 
জন৷ সম্মেলনের আলোচ) বিবয়ে এই প্রসঙ্গের একটি বড় 
ভুমিকা আছে; 

গ্রন্থাগার পত্রিকায় (আম্বিন ১৪০৭) "'গ্রন্থাগারিক দিবস 
২০০০” সম্পর্কে একটি প্রতিবেদনে দেখলাম ঘে আলোচ্য 
বিষয় নিয়ে কিছু ভাবনা চিত্তা করা হয়েছে। ER ইতিহাস 
না স্থানীয়” ইতিহাস এ নিয়েও কিছু মতামতও প্রকাশ করা 
হয়েছে। আমি আশা করছি কিভাবে তথ্য উৎস সঙ্কলনের কাজ 
করা হবে এ নিয়ে অনেক মতামত এই সম্মেলনে পেশ করা 
হবে -_ এবং তার ভিত্তিতে নীতি নির্ধারিত হবে। আমি কেবল 
“গ্রন্থাগারে” প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে শ্রীমতী গীতা চ্যাটা্জীর 
বন্তব্য উদ্ধৃতির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করব! 

“বহু গ্রন্থাগারে TEND বই পত্র-পত্রিকাসহ নানা নথি 
রয়েছে। সেগুলি সরেক্ষণের অভাবে নষ্ট হচ্ছে। গ্রন্থাগারণুলি 
সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। এমন কি বহু গ্রন্থাগারে সূচী 
পর্যন্ত নেই, এবং অবস্থাও বেশ খারাপ। স্থানীয় ব্যক্তিদের মুদ্রিত 
বিষয়সমূহ সংগ্রহ করা দরকার। সর্বোপরি গ্রস্থাগারিকদের 
স্থানিক ইতিহাস সম্পর্কে একটি দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির বিষয়ে 
উৎসাহিত করা প্রয়োজন" 

এ বক্তব্য শুধু স্থানিক ইতিহাস সংগ্রহ সম্বন্ধে হ্যোজা নয় 
_ সমস্ত গ্রন্থাগারে অগ্রাধিকার প্রসঙ্গে তা প্রাসঙ্গিক বলে মনে 


বিমল কুমার দত্ত 

wire সাহিতো TATA: ১৯৮৯: 
দূলা £ ১৫.০০ টাকা 
রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত 
রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার । ১৯৮৮। 
Im: ২০.০০ টাকা 

ড:আদিত] ওহদেদার 

ay বর্গীকরণ; ২য় সং. । ৯৯৯৭ 
মুল্য £ ৬৫.০০ টাকা 


বিমল কান্তি সেন, সত্যত রায় ও অশোক পোদ্দার 
TENA ও তথা বিজ্ঞানের পরিভাবা কোষ : 
AA- ১৯৮৮ । 

আলা £ ২৫,০০ টাকা 

গীতা চট্টোপাধ্যায় সন্কলিত 

বাংলা সাময়িক পত্রিকাপন্তী : 

১৯০০ - ১৯১৪। ১৯৯০ 

Ws ৩৫.০০ টাকা 

গীতা চট্রোপাধ্যায় efre 

বালো সাময়িক পত্তিকাপন্জী : 

FM ১ ২০০.০০ টাকা 

১৯১৫ - JADO | ১৯৯৪ 
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The Marquis Curzon of Kedleston. 
K.G. ই! 
The Victoria Memorial, Ist Indian 
reprint 1991. Rs. 10.00/- 


Ohdedar, A.K. 
Research methodology 1993 
Rs. 125.00/- 


Ohdedar, A.K. 
Book classification. 1994 
Rs, 200.00/- 


Bengal Library Association 
Phanibhusan Roy Commemorative 
volume: 

1998, Rs. 200.00 


Saha, R.K. ed. 
Library movement in India. 1989. 
Rs. 125.00/- 


Bengal Library Association. 
Revision of pay and allowances rules, 
1998 relating to the employees of the 
libraries sponsored by Mass Education 
Extention Dept. 1998. Rs. 12.00/- 


পি ১৩৪, সিআইটি স্কীম ৫৪ 
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